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বদ্দমান, গোমাই নিধাসী হ্গুসিদ্ধ “কৃষ্ণমঙ্গল গায়ক” 


শ্্ীবটরুষ্ণ চক্রবর্তী কর্তৃক অন্ুবাদিত। 


কলিকাতা, 
৬২ নং ঠাঞ্চিণ ক্যাঁসণ রোঁডস্থ “সনাভন,পুস্তকালয়” হইতে 
ভ্রীনিবারণ চন্দ্র শেঠ কর্তৃক প্রকীশিত। 
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উৎসর্গ। 
আমার 
আন্তরিক ভালবাসার ও অকৃত্রিম বন্ধুত্থের 
নিদর্শন স্বরূপ 
এই ক্ষুন্্র পুস্তকখানি 
গহ্দ্বর শ্রীনিবারণ চন্দ্র শেঠের 

করকমলে 

মমর্পণ করিলাম । 


গোমাই ৃ ইত্তি-- 
১১ই স্কাস্তূণ, ১৩১০। গ্রস্থকার | 





প্রথম অধ্যায় । 


"পপ. 


নারায়ণং নমস্কত্য নরপ্েব নরোভতমং 
দেবী স্বরত্বতী কব ততো! জয় মুদীরয়েৎ ॥ 


ভারত কুল শ্রেষ্ঠ মহারাজ ধ্ুতরাষ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন হে 
সঞ্জয়! বল দেখি আমাদিগের এই ব্রিলোক বিখ্যাত বংণের 
আদিপুরুষ গ্রগত্পুজ্য মহাত্মা! কুরুরাজ যে স্থানে অলোক সামান্য 
অপুর্ব যজ্জান্তহন করতঃ এ জরা মৃত্যুময় মর্তধামে যে 
অমরকীর্তি স্থাপন করিয়াছেন, সেই স্বগাঁয় পিতপুরুষগণের 
লীলানিকেতন পবিত্র ধর্াক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র বুদ্ধার্ঘে সমবেত হইয়া 
আমার পুত্রগণ এবং নারাঁয়ণপরায়ণ সাধ পাঁগুবেরাই বাকি 
করিতেছেন । ১। 

কতাঞ্জলিপুটে সমন্ম/নে সাধু সগ্তয় কহিলেন মহারাজ! অ।প- 
না জোঠ কুমার কুরুকুলপতি রাজ। হুর্যোধন ভূবন ব্রাসিত 
ভীমান্জরনের উত্তাল সাগর সদশ সৈশ্যসমাবেশে বাহবদ্ধ সন্দর্শনে 


| ১ | 
গুরু দ্রোণাচার্যের নিকট গমনপুর্বক বলিলেন । প্রভো ! ছবস্ত 
পাগুবগণের সুদুর বিস্তত সাগর সশ অগন্ঠ সৈশ্যসম|বেশে এ 
পাঁগববাহ পরিদর্শন করুন, অ।পনার প্রিয় শিষ্য ন্ুধীর ভ্রুপদ- 
কুমার স্থুকৌশল চাতুর্ধো এই পাগুবব্যুহ বলচন। করিয়! সসৈন্টে 
সানন্দ অন্তরে অবস্থান করিতেছেন । ২। ৩ত। 

এ স্থানেই বাহ মধ্যে রণরঙ্গে ভীমাজ্নের সমকক্ষ মহাবীর 
মহাধনুর্ঘর যুযুধান, বিরাট এবং মহারথ দ্রপদরাজ।। ষ্টকেতুঃ 
চেকিতন, মহাবীর কাশীর[জ, পুরুজিৎ, কুত্তীভোজ এবং নরবর 
শৈব্যও আছেন। যুদ্ধ বিক্রান্ত যুধামন্া এবং দ্বৌপদীর পুত্রগ্ণ 
রহিয়।ছেন ; ইহ।র1 সকলেই মহারথ। কিন্তু হে দ্বিজবর ! মং 
পক্ষীয় সেনানায়কদিগের মধ্য যাহার! সমধিক প্রধ।ন আপনার 
অবগতির নিমিভ্ত তীহাদের নামোলেখ করিতেছি শ্রবণ 
করুন। ৪1৫1 ৬। ৭। 

সংগ্রমস্থলে ধাহার জয়ল[ভ হইয়| থাকে এইবপ ভীম্ম, কর্ণ, 
কপ, অশ্বগামা, বিকর্ণ এব* সোমদত্তপুত্র ভূৰিশ্রবা, জয়দ্রথ ; এবং 
অস্ত্রশস্্ধারী মহাবিক্রমশ!লী সনরপগ্ডিভ অন্টান্তি বীরগণ যাহার! 
আমার জন্য জীবন ত্য|গ করিতেও কুতসংস্কক্প ; তাহারা বর্তমান 
থাকিতে এবং তীন্ম কর্তক পরিরক্ষিত হইলেও আমাদিগের 
সৈন্যগণকে দেখিয়। প্রতিদ্বন্দীতায় পর্য্যাপ্ত বলিয়া বোধ হইতেছে 
না) বোধ হইতেছে যেন ইহারা পাঞ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে 
সক্ষম হইবে না কিন্তু ভীম কর্তৃক পরিরক্ষিত পাঁগুবসৈন্ 
দেখিয়। পর্যয।প্ত (যুদ্ধে সমর্থ) বলিয়াই বোধ হইতেছে । ৮1৯১০ 

অ(পনারা৷ সকলেই ব্যুহ প্রবেশপথে স্ব স্ব স্থানে অবস্থান- 
পুর্বক ভীম্মকেই বিশেষরূশে রঙ্গ করিতে থাকুন (যেন 


[| ৩ ] 


পশ্চাভাগ হইতে কেহ তীম্মকে সংহার করিতে ন! সমর্থ হয়) 
কারণ ভীম্মই (ভীম্মবলই ) আমাদিগের এক মীর অবলম্বন । 
তখন ক্ুরুবংশীয়দিগের সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধনাদির 
পিতামহ মহাবীর ভীম্ম দুর্য্যোধনের আনন্বর্ধনার্থ ভীযনাদে 
শঙ্খধবনি করিলেন । ১১। ১২। 

অনন্তর শঙ্খ, ভেরী, গণব, ঢক্কা এবং গোযুখ নামক বাদ্য 
বাদিত হইয়! সহস! জনগণবিত্রাসিত তুমুল শব্দ সমুখিত হইল । 
এ দিকে কৃষ্ণাজ্ভুন শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া শঙ্খধবনি 
করিলেন । ১৩। ১৪। 

হৃযীকেশ পাঞ্চজন্য শঙ্খধবনি করিলেন, অজ্জুন দেবদত্ত নামক 
শঙ্খ, ভীমকন্্রী ভীম পৌগু, নামক মহাশজ্ঘধবনি করিতে 
লগিলেন। কুস্তীপুত্র বাজ। যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক 
শঙ্খধ্বনি করিলেন এবং নকুল, সহদেব, স্থুঘোষ ও মণিপুষ্পক 
নামক শঙ্খধবনি করিলেন । মহাধন্ধর কাশীরাজ, মহারথ 
শিখ, ধৃষ্টদ্যুক্ন, বিবাঁট এবং যুদ্ধে অপরাজিত সাত্যকি, ভ্রপদ 
দ্রৌপদীর পুত্রগণ এবং মহাবাহু অভিমন্থ্য সকলেই পৃথক পৃথক 
শঙ্খ ধ্বনি করিলেন। সেই তুষুল শব্দ ভূমণ্ল ও নভোমগুল 
প্রতিধবণিত করিয়া আপন।ব তনয়দিগের হৃদয় বিদারিত 
কবিতে লাগিল । ১৫1 ১৬। ১৭1 ৯৮।, 

হে মহারাজ! অনন্তর কপিধবজ-রথাপ্চ মহাবল অর্জুন 
আপনর তনয়গণকে যথাস্থানে অবস্থান করিতে দেখিয়া! 
ধঙ্গুরুত্ে(লনকরতঃ শরসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়। সেই সময়ে কৃষ্ণকে 
বলিয়।ছিলেনর্চহে অচ্যত ! উভয় পক্ষীর স্নো র মধাস্থলে রথ স্থাপন 
লুরুন | ১৯ ২০1২১ 
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( উভয় পক্ষীয় সৈম্তের মধাস্থলে রথ স্থাপন করিবার কারণ 
এই ) যুদ্ধারস্তের পূর্বেই কিয়ৎক্ষণ একবার দেখিয়। লই, যুদ্ধার্থে 
সমাগত বীরবৃন্দের মধ্যে কোন কোন বাক্তি আমার সহিত যুদ্ধ 
করিবর উপযুক্ত অর্থাৎ সে পর্য্যন্ত উভয়পক্ষীয় সৈন্যের মধ্যে 
রথ স্থাপন কর, যে পর্যন্ত না আমি দেখিয়! লই যুদ্ধার্থ সমাগত 
বীরবন্দের মধ্যে কোন কোন বাক্তির সহিত আমার ধন্ব কর' 
কর্তৃবা । ছুষ্টবুদ্ধি ধতরাষ্টতনয়গণের প্রিয়চিকীর্্ হইয়! যে যে 
ব্যক্তি সমাগত হইয়াছে আমি যে পর্যন্ত তাহাদিগকে নিরীক্ষণ 
করি সে পর্য্যন্ত উভয় সৈন্যের মধো রথ স্থাপন করুন । ২২ । ২৩। 

সপ্তয় কহিলেন, হে ভরতবংশীয় ধৃতরাষ্ট। জিতনিদ্র অর্জুন 
শ্ীকষ্চকে এইবপ বলিলে তিনি উভয়পন্ষীয় সৈন্মগ্ডলীর মধো 
সেই উত্তম রথ স্থাপনকরুতঃ কহিলেন, হে পার্থ! এ দেখ, ভীন্ম, 
দ্রোণ এবং সমূদ্দ।য় নৃপতিবৃন্দ সম্গুখে অবস্থিতি করিতেছেন এবং 
কৌরবগণও তৎসহ সমবেত হইয়াছেন (অথব1 ভীম্ম। দ্রোণ 
প্রমুখ নৃপত্তিবিন্দ এবং কৌরবগণ সমবেত হইয়াছে সন্দর্শন কর) 
২৪1 ৫ | 

অনস্তর মহ্ারথ পার্থ তথায় পিভৃধা, পিতামহ) আচাধা, 
মাতুল, পুত্রৎ পৌন্র, এবং উভয় পক্ষেরই মিত্র; শ্বশুর এবং 
আসন্নবন্ধু উপকারকগণফে অবলোকন করিয়া এবং সৈন্যমগুলী 
মধো যাঁবতীয় আত্মীয় সন্দর্শন করিয়! একান্ত কৃপাবিষ্ট ও দুঃখিত 
হইয়। বলিলেন, হে মধুস্থদন ! যুদ্ধার্থ সমবস্থিত এই সকল আত্মীয়- 
স্বজন দর্শন করিয়া আম।র সর্ধশরীর অবসন্ন হইতেছে এবং মৃুখও 
পরিশ্তুপ্ষ হইয়াছে | ২৬. ২৭। ২৮। 

আমার জদয় কম্পিত হইতেছে, শীর বোখাঞ্চিত হইতেছে ; 
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তস্ত হইতে গা ন্ীব পড়িয়া! যাইতেছে, সর্বশরীর সন্তপ্ত হইতেছে 
(ত্বকেরও দাহ হইতেছে )। হেকেশব! আমি আর স্থির 
তাবে থাকিতে পারিতেছি না; মন বড়ই বিচলিত হইয়াছে, 
অনিষ্টসুচক ছুনিমিতত সকলই সন্দর্শন করিতেছি । ২৯। ৩০ | 

যুদ্ধে আত্মীয় খজন বদ করা শ্রেয়ঃ বোধ হইতেছে না; হে 
কৃষ্ণ! আমি এই যুদ্ধে জয়লাভ চাহি না, বাজ্য বা সুখভোগ 
চাহি ন।, হে গোবিন্দ ! আর যাহাদের জন্য রাজ্য বা ভোগস্ুখাদি 
আঁকাঙ্ষা করিব, তীহারাই যখন রণক্ছলে উপস্থিত তখন আর 
আমাদের রাজ কি প্রয়োজন, বিবিধ ভোগস্ুখেরই বা কি 
প্রয়োজন, জীবন ধারণেরই বা আবগ্তকত। কি ?1৩১৩২। 

সেই আছার্ধা পিতৃপ্য, পুত্র, পিতামহ, মাহুল, শ্বশুর, পৌন্র; 
শ্তালক এবং সদন্ধি আম্মীয়) প্রস্াতি সঞ্লে* এই যুদ্ধে ধনপ্রাণ 
সমর্পণ ও শ্বীকৃত হইয়। অবস্থান করিতেছেন। হে নন্দনন্দন ! 
(অধিক আর কি বশিব) ইহারা আমায় বধ করিলেও আমি 
ইহা দিগকে ধ্ধ করিতে ইচ্ছ। করি না| হে জনার্দন। পৃথিবীর 
কথা কি, ত্রিঙ্ছগতের আধিপতা পাইলেও *হাদিগকে বিনাশ 
করিলে আমার কি আনন্দ লাভ হইবে? 1৩৩1৩৪1৩৫। 

যদিও ইহার আততায়ী, এবং আততায়ী বধ শান্ত্রনিবিদ্ধ 
নহে তথাপি বলুন দেখি? হে হৃদয়বান্ধব' মাধব ! আমরা বান্ধবগণ 
সহিত ধৃতরাষ্টতনয়গণের এবং স্বজনাদির বধ সাধনা করিষ! সুখী 
হইব কি? যদ্যপি ইহারা (কৌরবেরা) লোভপরবশ 
হওয়ায় ইহাদের চিত্ত কলুষিত হইয়াছে. এই কুলক্ষয়কর 
মহাযুদ্ধে দোষ দেখিতেছে না, যিব্রবধেও পাতক বোধ 
করিতেছে না। কিন্তু হে জনার্দন! আমরা এই কুলক্ষয়ের 
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দোঁষ দেখিয়াও কি প্রকারে এই পাপ হইতে নিবৃত্ত না হইব ? 
। ৩৬ ৩৭ । ৩৮ । 

কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম বিনষ্ট হয় এবং ধন্ম নাশ 
হইলে অবশিষ্ট সমস্ত কুল অধন্দ্রে অভিভূত হইয়া পড়ে। হে 
রুষণ ! বংশ অধন্ম্নে অভিভূত হইলে কুলকামিনীগণ দুষিত চরিত্র। 
হন এবং স্ত্রীগণ দৃবিতা রে বর্ণশক্কর জন্মে; বর্ণশক্কর সমুদয় 
কুল এবং কুলনাশকদিগের নরকেরই কারণ হয়ঃ এবং 
ইহাদের হইতেই উদকক্রিয়। এবং পিগুলোপ হওয়ায় পিতৃপুরুষ- 
গণ পতিত হন। যে নুলনাশকদিগের হইতে বর্ণশঙ্কর জন্মে 
তাহাদের এই সমস্ত দোষ ঘে জাতিসন্দ, সনাতন কুলধন্ম এবং 
আশ্রমপন্্াদি উৎসন্ন হইতে থাকে । হে জনার্দন! ঘে সকল 
মন্ুযোর কুলধর্দ্দ উৎসন্ন হইয্াছে, শুনিরাছি তাহাদিগকে চির- 
কাল নরকমধো বাস করিতে হয়। হায়! আমরা রাজ্য এবং 
স্ুখলোতে আত্বীয়ম্বজন বধ করিতে উদ্যত হইয়া কি মহাপাপ 
করিতে বসিয়াছি। ৩৯। ৪০1 ৪১। ৪২1 ৪৩। ৪৪ 

আমি ঘুদ্ধস্থলে কোন রূপ প্রতীকার (বাধা) না করিলে; 
নিরন্তর হইয়! তৃষ্তীভাঁব অব্লন্বন করিলে? শক্্রপাণি ধৃতরাষ্ট তনয়গণ 
যদি আমার বিনাশ করে, তাহাও এই কুলক্ষয়কর মহা যুদ্ধ অপেক্ষা 
হিতকর। সঞ্জয় কহিলেন হে মহারাজ! অজ্ভুন যুদ্ধক্ষেত্রে 
কুষঞ্চকে এইরূপ বলিয়। শর ও শরাঁসন পরিত্যাগ করতঃ শোকী- 
কুলিতচিত্তে রখোপৰি উপবেশন করিলেন । 
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দ্বিতীয় অধ্যায় । 


সঞ্জয় কহিলেন, শ্রীমধুস্থ্দন অজ্জনকে সেই প্রকার কপাপর- 
বশ, অশ্রপূর্ণলোচন ও বিষ অবলোকন করিয়া বলিয়াছিলেন। 
অজ্ভন! এই বিষম সঙ্কটে কেন তুমি অনার্ধযযজনোচিত, স্বর্গ- 
রোধক, অধর্মকর এবং অযশস্কর মোহে অভিভূত হইলে ! হে 
কৌন্তেয়! এরূপ কাতর হইও ন1, ইহ! তোমার শোতা পায় ন।. 
হে শক্রতাপন! ক্ষুদ্রজনোচিত নীচতাপ্রকাশক হৃদয়দৌর্বল্য 
পরিত্যাগ ক রিয়। ধুদ্ধার্থ গাত্রোথান কর। অর্জুন কহিলেন, হে 
শক্রুবিমর্দন মধুন্দন ! অমি কি প্রকারে পরমপুজনীয় ভীন্ম ও 
দ্রোণের সহিত সংগ্রামক্ষেত্রে শরজাল দ্বার। প্রতিযুদ্ধ করিব ? 
১।২।৩।৪। 

এই সংসারে (রাজ্যলোভে ) মহান্থভাব ভ্রোণাচাধ্যাদির 
বিনাশসাধন অপেক্ষ। গৃহে গুহে ভিক্ষা করিয়াও জীবনধারণ 
কর] বহু গুণে শেয়স্কর | গুরুগণকে বধ করিলে ( কেবল যে পর- 
কালেই অশেষ ছুঃংখতভোগ করিতে হইবে তাহা নহে ) ইহকালেই 
সেই রক্তরঞ্জিত বিকট ভোগ উপভোগ করিতে হইবে । ৫। 

উভয়পক্ষের যধ্যে উহারাই জয়লাভ করুন ব। আমরাই জয়- 
লাভ করিএই জয় পরাজয়ের মধ্যে কোৌন্টার যে গৌরব কিছুই 
বুঝিতে পাবিতেছি না । যাহাদিগের বধসাধন করিলে আমাদের 
ক্ষণকাঁন জীবিত থাকিতে অভিলাষ থাকে না, সেই ধৃভরাষ্্র- 
তনয়গণও সম্মুধে রহিয়ছেন। ইহ।দ্িগকে বধ করিয়া আনি 
কিরূপে জীবিত থাঁকিব, এই ভাবিয়! একান্ত ক।তর হইয়াছি, 
কুলক্ষয়কর মহাযুদ্ধের সম্ভাবনায় একান্ত অভিভূত হইয়। পড়িয়াছি 
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এবং ক্ষত্রিয় হইয়। তিক্ষাদ্দি করিতেও কৃতসংস্কল্প হইয়। ক্ষত্রিয়ধর্খে 
সন্দিপ্ধ হইয়াছি। আঁমি আপনার শরণাগত শিষ্য যাহা নিশ্চিতই 
শ্রেয়স্কর আমাকে উপদেশ দ্িন। আমার স্বয়ং বিচারক্ষমত। 
বিনষ্ট হইয়াছে। আত্মীয় বন্ধু্গণকে উৎসন্ন করিয়। যদি পৃথিবীর 
মহাসমুদ্ধিশালী অকণ্টক রাজ্য, কিন্ব! স্বর্গের ইন্দ্রত্বও লাভ 
করিতে পারি, তথাপি আমার এই সকল বন্ধুম্বজনাদিবিরহ- 
জনিত এইরূপ ইন্ড্রিয়বিশোষক শোক যে কি উপায়ে নিবারিত 
হইবে, তাহা দেখিতে গাঁই না । ৬। ৭1 ৮। 

সঞ্জয় কহিলেন_জিতনিদ্র শক্রত।(পন অজ্জুন কুষ্তনমক্ষে 
এইরূপ বলিয়! মৌনাবলন্বন করিয়া রহিলেন। হে তরতবংশীয় 
মহারাজ ! হৃধীকেশ তখন যেন হাসিতে হাসিতে উভয়্পক্ষীয় 
সৈন্যের মধ্যে বিষয়নদন অজ্ভ্বনতক এই সকল বলিলেন । ৯। ১০। 

আমি বলিলে, তীম্মাপ্দির সহিত আমি কি প্রকারে যুদ্ধ 
করিব, বলিয়। বুদ্ধমান বংক্তিন ম্যায় কথা কহিতেছ। হে ধনঞ্য় ! 
তুমি সুবুদ্ধি লোকের হ্যায় অনেক কথ। বন্লে আবার বুদ্ধিমানের 
অকর্তব্য কা্ধ্যও করিতেছ, কারণ ধাহাদের নিমিত্ত ছুঃখ করার 
কোন কারণ দেখিতে পাই না, তাহাদের নিমিত্ত তুমি দুঃখ 
করিতেছ, কিন্তু ধাহর। প্রকৃত পণ্ডিত, ত।হাঁর। মৃত বা জীবিত 
বান্তির নিমিত্ত কোন প্রকার অন্তশোচন। করেন না| । ১১। 

তুমি ধাহাঁদের বিরহ বা অভাব মনে করিয়া দুঃখিত 
ভইতেছ্‌, বাস্তবিক তাহাদের অভাব হওয়া সম্ভবে না, কারণ 
ইহশরা সকলেই নিত্য পদীর্ঘ। ইহ! সত্য থে, আমি? তুমি এবং 
সমস্ত জনাধিপগণ পুর্বেবে কখনও ছিল! না, তাহ। নহে এবং এই 
এই দেহের ভবিষ্যতে যে আমর কেহ থাকিব না? তাঁহাও নহে? 
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আমর। এই দেহোৎপত্তির পূর্বেও ছিলাম, এবং ইহার বিনাশ 
হইলে ভবিষাতেও থাকিব । ১২। 

আত্মার দেহেতেই যেমন বাল্যবস্থ'র পরিবর্তনে কৌমার, 
কৌমাবের পরিবর্তনে যৌবন, যৌবনের পরিবর্তনেই বার্ধক্য 
অবস্থা হইয়! থকে, মৃত্যুও সেইরূপ একট? পরিবর্তনের অবন্থ 
মাত্র, ঘৃত্যুতেও আম্মার কেবল এই দেহেরই পরিবর্তন হইয়া 
থাকে, কিন্তু আম্মার কিছুই হয় না, অতএব পণ্ডিতগণ তাহাতে 
কিছ্মাত্র বিমুগ্ধ হন নাঁ। ১৩। 

আর যদি বল,-স্বীকার করিলাম মৃত্যু কেবল আত্মার 
একটা অবস্থান্তর মাত্র, মৃত্যুতে কেহ বিনষ্ট হয় ন।, কিন্তু এই 
দেহের অবস্থান্তরঘার। যে প্রম্পরের মধ্যে একটা বিরহ উপস্থিত 
হইবে, তজ্জনিত দ্ুঃখভে গ কিরূপে ন। হইতে পারে ? তাহাও 
তোমার ভ্রান্তি কারণ হে ভারত! স্ুুখদুঃখ আত্মাতে থাকে 
না, পরন্ত মন কিন্ব। অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের সহিত নানাপ্রকার 
বিষয়ের সন্বন্ধ হইঘাই অসঙ্ঘাগ্রকার সুখ, দুঃখ ও শীত্যোষ্াদি 
অনুভব হইয়া থাকে । এক এক অবস্থায় এক এক সময় এক 
এক প্রকার বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইয়৷ মন ও অন্ানা ইন্জ্িয়ের 
এক একট] অবস্থী বা ঘটনাবিশেষ উপস্থিত হয়+_যাহাকে 
পঙ্ডিতগণ মনোর্ত্তি বলিয়৷ নির্দেশ করেন; তাহারই কোনটির 
নাম সুখ, কোনটির নাম ছুঃখ, সুতরাং ইহার] মনেরই একটি 
অবস্থা বা গুণবিশেষ, কিন্তু আত্মার কোন গুণ নহে, উহ 
আত্মাকে সংস্পর্শ করে না । অতএব হে কৌন্তেয়! তোমার 
নিজের নয় বলিয়া, যেমন অন্ঠের সুখ, দুঃখ তুমি আপনাতে 
গণা কর মা, সেইকূপ মনোরৃত্তি স্বরূপ, সুখভূঃখকেও তোমার 
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নিজের (আত্মার) বস্ত বলিয়া গণ্য করা উচিত নহে। 
দ্বিতীয়তঃ সুখ, ছুঃখাদি যখন উৎপন্ন পদার্থ এবং উৎপত্তি 
মাত্রেই পুনর্বার ইহাঁদের অভাব হইব যাঁয়, তখন ইহাদের 
নিমিত্ত প্রফুল্ল বা অবসন্ন না! হইয়। সহ্য করাই কর্তব্য । ১৪। 

হে পুরুষপ্রবর ! যে সমছুঃখ-সুখ-ধীর পুরুষকে এই অনিত্য 
মনোবৃতি স্বরূপ সুখ, ছ্ঃখনিচয়ে বিচলিত করিতে পারে না; সেই 
মহাপুরুষ নির্বাণ মোক্ষলাভের উপযুক্ত পাত্র ॥ ১৫ ॥ 

সুখছুঃখের বাস্তবিক তত্বব্ষিয়ে যদি আর একটু অন্বেষণ কর, 
তাহাতেও ইহ প্রমাণ হইবে যে সুখছুঃখের দ্বারা বিচলিত হওয়া 
বুদ্ধিমান্‌ পুরুষের পক্ষে নিতান্ত অনুচিত । কারণ সুখ ছুঃখাদি 
যখন উৎপত্তি ও বিনাঁশবিশিষ্ট পদার্থ, তখন উহার বাস্তবিক 
অস্তিত্ব বাঁ বিদ্যমানত| নাই । কিন্তু ভ্রাত্তিদৃষ্টিতে মৃগতৃষ্চায় 
প্রতীয়মান জল যেরূপ যিথ্যা পদার্থ, সুখ ছুঃখাঁদ্িও সেইরূপ 
মিথ্যা পদ্দার্থমন্্; অত এব মৃগতৃষ্ণায় জলভ্রম হইয়| কিন্ব1 বৃক্ষা- 
দিতে ভূত প্রেত ভ্রম হইরা বিচলিত হওয়।. যেরূপ সুবুদ্ধির কর্তব্য 
কাঁ্য নহে; সেইরূপ মিথ্য। পদার্থ স্ুখদুখাদির দ্বারাও বিচলিত 
হওয়। বুদ্ধিমানের কর্তব্য কার্ধা নহে। 

স্রখদুঃখাঁদি সব্বদ1 অনুভূষমান পদার্থ হইলেও, উহ! মিথা। 
কেন, তাহার বিস্তৃত বির্রণ কর! যাইতেছে ।--যে যে পদার্থ 
বিকারের মধ্যে গণ্য, তৎসমস্তই বাস্তবিকপক্ষে মিথ্য। পদার্থ, 
অর্থাৎ কিছুই না কিন্তু যাহার বিকার, সেই জিনিষটিই সত্য 
পদ্দার্থ, সেই সত্য পদার্থটিকেই নানা প্রকার নাম দেওয়া হয় 
এবং সেই এক একটি নামমাত্র লইয়াই কেবল মুখের কথায় এক 
একটা ভিন্ন বন্ত কর্পনামাত্র কর হয়; বাস্তবিক পক্ষে উহ! কিছুই 
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নহে। মনে কর, লোঁকে “ঘট” বলিয়া একট জিনিষ ব্যবহার 
করিয়া থাকে, আর উহা যে মৃন্বিকাখণ্ড হইতে একটি বিভিন্ন- 
মত দ্রব্য তাহাও সকলের ধারণা আছে, কিন্তু বাস্তবিক তত্ব 
অনুসন্ধান করিলে, এ ঘটটীকি মৃত্তিকা অপেক্ষায় অতিরিক্ত 
কোন পদার্থ বলিয়। নির্ণয় করা যাঁয় ? তাহা কদাচ নহে । মৃত্তি- 
কারই একরূপ অবস্থা বিশেষ হইলে তাহাকে “ঘট” বলিয়। 
ব্যবহার করা যায়। আবার অন্যরূপ অবস্থা বিশেষ হইলে, সেই 
মৃত্তিকাকেই “গৃহ” বা “কোট” বল। যায়, এবং আর একনপ 
সংস্থান হইলে? তাহাকেই আবার ইষ্টকও বল। যার, কিন্তু বাস্ত- 
বিকপক্ষেই মৃত্তিকাঁও যে পদাথ” এ ঘট, গৃহ ও ইষ্টকাদিও ঠিক 
সেই একই পদার্থ, ইহাতে অণুমত্র সন্দেহের কারণ নাই। 
ভাব, যদি ঘট, গৃহ ও ইষ্টকাঁদি কথাগুলি প্রচলিত ও ব্যবহৃত 
না হইত, তবে সাধারণ মৃত্তিকা মনে করিয়া যেরূপ “মৃত্তিক” 
এই কথাটি মাত্রই ব্যবহার করা হয়, ঘট, গৃহ ও ইঞ্টক।দি পদার্থ- 
গুলি মনে করিয়।ও সেইরূপ কেবল "মুত্তিক।” কথাটি ভিন্ন আঁর 
কি কথ ব্যবহার কর। হইত ? ফলপক্ষে তাহ] হইলে ঘটপটাদি 
প্রত্যেক বন্তকেই কেবল মৃত্তিকা বলিয়া ব্যবহার করিতে হইত 
কিন্ত ব্যবহার ক্ষেত্রে থাকিলে? ভিন্ন ভিন্ন রকমের অবস্থিত মৃত্তি- 
কাকে তিন্ন তিন্ন নামে ব্যবহার না করিলে কোন মতেও চলে 
না। মনে কর, যদি “ঘট” আনিবার মানসেও “এক খণ্ড মৃত্তিক! 
আন” বল! হয়,আব।র একখানি “ইষ্টক” আনিতে বলিতেও “এক 
খণ্ড মৃত্তিকা আন” এই কথাই বল হয়, তবে যে লোকটিকে উহা 
আনিতে বল] হয়, সে নিতান্ত বিপদেই'নিপতিত হয়, কিছুই 
বুঝিতে পারে না, তাহার কিছুই আয়ত্ব করা সম্ভবে না। আর 


$ 
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যদ্রি ঘটাকার মৃত্তিক1 এবং ইঞ্টকাদিন আকার মৃত্তিকীর আকৃতি 
বর্ণন। পূর্বক বুঝাইয়া দিয় পরে “এইরূপ মৃত্তিক! খণ্ড লইয়া 
আইস” এইরূপ বল। হয়, তাহাও অনেক সময়ের কর্ম এনিমিত্ত 
একই মৃত্তিকা পদার্থকে “ঘট, পটাদি” পৃথক পৃথক্‌ নামে ব্যবহার 


মাত্র কর! হয়। সুতরাং মৃত্তিকা হইতে পৃথক করিয়। ঘট পটা- 
দির অস্তিত্ব বা সত্বাও কেবল ব্যবহারের নিমিত্ত একটা মুখের 


কথার সত্ব। বা অস্তিত্ব মাত্র; বাস্তবিক কল্পে উহ] কিছুই না। 
বাস্তবিক মৃত্তিকাই সত্য পদাথ। আবার এক একটু চিন্ত। 
করিলে দেখিবে যে, মৃত্তিক।ও ঘটপটাদির শ্ঠায় একট] মুখের 
কথার পদ্রাথ” উহাও মিথ্যা, উহার ও বাস্তবিক সতাত ঘটে না; 
কতকগুলি পরমাণুর এক প্রকার সন্নিবেশ হইলে ভাহাঁকে 
মৃত্তিকী বলিয়া বাবহার করিয়া থাকে । আবার আর এক 
প্রকারে সন্নিবেশ হইলে, সেই পরমাণুরাশিকেই কাষ্ঠাদি বলিয়। 
ব্যবহার করিষা। থাকে? সুতরাং মৃত্তিক1 ও কাষ্ঠ প্রভৃতি ভ্রব্যগুলি 
কতকগুলি পরমাথুরাশি ব্যতীত আব কিছুই না। তাহ] হইলে 
এখন জ'না গেল যে, ঘট 'ও পরমণুরাশি ব্যতীত আর কিছু ন1। 
আবার পরমাণুবাশিও যখন উৎপন্ন পদাথ” তখন তাহাঁও একটা 
কথার ড্রবা মাত্র, বাস্তবিক কোন পদার্থনহে। যে বস্ত হইতে 
পরমাণুরাশি বিকশিত হয়, তাহরই একট। নামান্তর মাত্র। 
“পরমাণু” অতএব দৃশ্যমন ঘটপটা দি দ্রব্যগুলিকে পরমাণুরাজ 
ন1 বলিঘ়] যে দ্রবা হইতে পরমীণুরাজি প্রকাশিত হইয়াছে, সেই 
দ্রব্য বলিলেই ঠিক হয়। এইরপ স্থুক্মা পর্যযালোচন। করিতে 
করিতে ইহ নিশ্চয় হইয়া আইসে যে. সংসারে যত প্রকারবিকার 
পদাথ” আছে, তৎসমস্তই অসভ্য, অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে তাহ 
নাই, কেবল ব্যবহারের নিমিত্ত এক একটা মখের কথা মাত্র । 
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যদি বিকার পদার্থমাত্রেরই বাস্তবিক অস্তিত্ব না থাকিল, এবং 
কেবল মাত্র মুখের কথায় অস্তিত্ব ব্যবহার হয়, আর ঘট পটাদি 
দৃশ্তমান সমস্ত বন্তই মিথ্যা পদার্থ হইল, তবে কি এই সমস্ত জগৎ 
কেবল শৃন্ঠময়,--অভাবময়? অভাব? শুন্য ব্যতীত কি আর 
কিছুই নাই? তাহাঁও নহে, তবে বাস্তবিক তত্ব কি, তাহার 
বিবরণ বল] যাইতেছে,_-এই জগতে কেবল একটিমাত্র বস্তই 
অবিকার আছে, তাহার কোন প্রকারই পরিলক্ষিত হয় ন! 
সুতরাং সেই একটি মাত্র বন্তরই বাস্তবিক অস্তিত্ব আছে, সেই 
অস্তিত্ব কেবল মুখের কথার অস্তিত্ব নহে, সেইটই জগতের সাঁর- 


ভূত পদার্থ। অতএব এই অনন্ত ব্রক্ষা্ড শন্যময় বা ভাবময় 
নহে, সেটি কি পদার্থ? সেইটি সত্তা, ব। বিদ্যমানত1 পদার্থ, 
বিদ্যমানত। বা সম্ভার কোনরূপ উৎপত্িবিশেষ, পরিবর্তন, হাঁস, 


বৃদ্ধি এবং সংহততভাবে অবস্থিতি, ইহার কোন প্রকার পরিলক্ষিত 
হয় না, সুতরাং সন্তাপদার্ঘটিই সত্য ব1 সভ্য বন্ত। যাহাঁর উৎ- 
পর্তি, বিনাশ, ও হাস বৃদ্ধি প্রভৃতি দেখিতে পাওয়। যায়, অথ 
যে বস্তর অস্তিত্ব একবার দেখা যায়, আবার দেখা যাঁয় না, 
তাহাই অসত্য পদার্থ। আব যাহার অস্তিত্ব সর্বদাই দেখ] যায়, 
কখনই অভাব হইয়। যায় না, তাহাই সৎ বা সত্য) ব! নিত্য । 
ঘটপটাদি দ্রব্যগুলি কখনও থাকে, আবার কখনও থাঁকে না, 
অতএব উহা'রা অসৎ পদার্থ, আর সত্তাপদার্থটা সর্বদাই অনুভব 
হয়, কখনই উহার অভাব দুষ্ট হয় না, সুতরাং সতা সৎ পদার্থ। 
কথাটা আর একটু বিস্তার করিয়া বুঝান যাইতেছে+_ লোকে 
যেসকল বস্ত সর্বদ। প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, তৎসমস্ত স্থলেই 
তাহাদের ছুটি বিষয়ের ছুটি জ্ঞান হইয়1 থাকে, একটি জ্ঞান 


ঝসতবস্ত্ব বিষয়ক, আর একটি জ্ঞান সতবস্ত বিষয়ক । মনে কর; 
ই 
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একটি ঘট দৃষ্ট হইতেছে, এখন এই ঘটটি দেখা মাত্রেই যেমন ঘট- 

টির জ্ঞান হয়, তেমন তৎসঙ্গে তাহার একট অস্তিত্বেরও জ্ঞান 
হয়, অর্থাৎ ঘটটিও বুঝিতে পারা যায়, আবার ঘটটি যে আছে। 
.তাহাও বুঝিতে পার! যায়; এই ছুই প্রকার জ্ঞানের মধ্যে ঘট- 
প্রকাশক বা ঘটব্ষয়ক জ্ঞানটি অসৎ বিষয়ক, আর এ ঘটের 
অস্তিত্ব বা সত্তা বা বিদ্যমানতর প্রকাঁশক জ্ঞানটি সংবিষয়ক। 
কারণ ঘটটি সর্বদা থাকে না. ঘটটি যখন ভাঙ্গিয়া যায়, তখন 
তাহাকে দেখাও যাঁয় না, অতএব ঘট মিথ্যা বা অসৎ পদার্থ । 
কিন্ত এ ঘটের সঙ্গে সঙ্গে যে একট] সতত! ব1 বিদ্যমানতা, অথব! 
অস্তিত্বের অন্কৃতব হইতেছিলঃ সেই জ্ঞান এখনও হুইতেছে। তবে 
অরশ্ঠই এ বিনষ্ট ঘটটি সম্বন্ধে আর বিদ্যমানতার জ্ঞান হইতেছে 
না সত্য, কিন্ত অন্য ঘট, কিম্বা পটাদি সন্ধে এ অস্তিত্ব, বা 
,বিদ্যমানতা বা সত্তা পদার্থের জ্ঞান হইভেছে। এরূপ ঘটনা 
কখনই হয় না যে, অস্তিত্ব ব| বিগ্কমানতাবি জ্ঞান হইতেছে না 
অথচ অন্য কোন পদার্থের জ্ঞন হইতেছে, যাহার যে কোন 
পদার্থের জ্ঞান হয়, তাহারই সঙ্গে সঙ্গে একট! অস্তিত্ব বা বিদ্য- 
' ম[নতার, জ্ঞান হইয়। থাকে, অর্থাৎ বিদ্যমানতা ব অস্তিত্ব বাদ 
দিয়! কোন পদার্থেরই জ্ঞান হইতে পারে ন]। এইরূপ প্রত্যেক 
বস্তুতে সত্তার অন্কৃভব হয়। উহা নান! নহে, একই সত্তা সকল 
বস্তুতে অনুভূত হইর। থাকে, এজন্য অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতাটিই 
সং, নিত্য, বাঁ সত্য এবং আঁ্বতীয় পদার্থ। অতএব ঘটাদি 
বিকার পদার্থের বাস্তবিক অস্তিত্ব না থাকিলেও সত্তার যখন 
অন্ডতিত্ব থাঁকিল, তখন সমস্ত সংসারকে অভাবময় 'বা শৃন্ঠময় 
বলিতে পারা যায় ন]। | 
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ঘটাদি যে মিথ্য। পদার্থ, তাহ! যেমন বুঝিতে পাবিলে; তেমন 
তোমার, আমার এবং এ সকল ভীক্মদ্রেণাচার্ধাদি সমস্ত প্রীণীর 
দেহ? দেহের উপাদান, এবং দেহের মধ্যে ইন্টিয় মন প্রভৃতি যাহ। 
কিছু আছে, আর শীতে।ফ ও স্ুখছুঃখাদি এবং তাহার কারণ 
এত সমস্তই মিথ্যা পদার্থ, ইহার কিছুরই বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, 
কেবল মুখের কথায় অস্তিত্ব মাত্র। 

ভাবিয়। দেখ, এই দেহটা যদিও অস্থিঃ মাংস মজ্জ মেদ ও 
নাড়ী প্রভৃতির সমষ্টি স্বরূপ বটে, তথাঁপি বাস্তবিক ইহ অন্ন- 
ব্ঞ্জন, দধি, হুপ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি কতকগুলি ভুক্ত, পীত দ্রব্যের 
একটু রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে। লোকে যে সকল 
দ্রব্য আহার করে, সেই সকল বস্তই নানাগ্রকার কৌশল ও 
ক্রিয়ার দ্বায়া৷ ২০।২২ দ্ও্ড পরে? দেহের অস্থি, মাংসাদি আকারে 
পৰিণভ হয়, অতএব দ্রেহ সম্বন্ধে সেই অন্ন বাঞ্জনাদি পদার্থই 
সত্য, আর.এই অস্থি, মাংসাদির সমষ্টি দেহটা মিথ্য? পদার্থ । 
তবে কি না কথাবার্তা ও ব্যবহারের স্তবিধার নিমিত্ত, একটু 
অবস্থান্তরে পরিণত সেই অনব্যঞ্রনাদি দ্রব্য গুলিকেই “দেহ 
বলিয়া একটা সংজ্ঞা বা নাম দেওয়া! হয়। বাস্তবিক ইহা 
কেবল সেই দাইল তরকারী; ব্যতীত আর কিছুই নহে। 

আবার সেই অন্নবাঞ্জনাদির তত্বান্বেষণ করিলেও জান! 
যাইবে যে, উহা ও মিথ্যা পদার্থ, উহারও বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই? 
কারণ কতকগুলি পাথিব পরমাণু সমষ্টির কিছু একটু অবস্থাস্তর 
হইয়াই অন্নব্যঞ্জনাদি অবস্থা হইয়াছে, :অতএব ব্যবহারের 
সুবিধার জন্য একটু পরিবর্তিত অবস্থাগ্রত পার্থিব পরমাণুরাশিকেই 
“দাইল” “তরকারী” প্রভৃতি নামে ব্যবহার করা গিয়া থাকে । 
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যখন অন্নবাঞ্জন প্রভৃতি মিথা! পদার্থ, কেবল পাঁথিব পরমাণু- 
রাশির একট] নামাস্তর মাত্র, তখন দেহটাও সেই পাখি 
পরমাণুরাশির সমষ্টিই হইল, তদ্যতীত'আর কিছুই নহে। 
আবার পরমীণুও যখন উৎপন্ন ও বিনাঁশী এবং বিকার পদার্থ, 
তথন উহাদেরও বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, উহারাও মিথ্য। পদার্থ। 
যাহা হইতে পরমাণুর উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্বা যাহার রূপান্তর 
হইয়া পরমাণুর অবস্থা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহারই একটা 
নামান্তর “পরমীণু”। অতএব অন্নবাঞ্তন ও দেহপদার্থ টাও 
সেই পরমাণুর মূল কারণ যে পদার্থট! (তন্সাত্র) তাহারই 
নামান্তর মাত্র। সুতরাং সকাঁরণক দেহাদি সমস্ত পদার্থ ই মিথ্যা, 
কেবল মুগতৃষ্ণায় জলের ন্যায় একট মুখের কথার দ্রব্য মাত্র। 
ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ও শীতোঞ্চ, সুখদুঃখাদিও এইরূপ উৎপত্তি 
বিনশিবিশিষ্ট বিকার পদার্থ, অতএব উহারাঁও বাস্তবিক মিথ্যা 
পদার্থ, অতএব ইহাদের কাহারই অস্তিত্ব নাই। 

আবার যাহা সৎ বা সত্যপদার্থ ( অর্থাৎ আত্ম, যাহা পূর্বে 
সত্তাস্বরূপ বলিয়াছি ) তাহারও কখন অভাব হইতে পারে ন!। 
( কারণ সত্তা পদার্থের অভাব কখনই পরিদৃষ্ট হয় না; ইহা! পৃর্বেবেই 
বলিয়! আসিয়াছি।) ব্রন্ষ-স্বরূপবিৎপপ্ডিতগণ সৎ আর অসৎ 
এতদুভয়ের এইরূপ ব্যবস্থাই অবগত আছেন। অতএব তুমিও 
সেই তত্বশর্ণ মহাত্মগণের পন্থাই স্মরণ করিয়া শোক মোহ পরি- 
ত্যাগপূর্বক শীতোঞ্চ ও নুখছুঃখাদি ছন্দকে মৃগতৃষ্ণার জলের 
ন্যায় মিথ্যাবোধে সহ্য করিয়া লও । ১৬। 

আঁক!শের দ্বারা, যেরূপ ঘট পটাদি সমস্ত দ্রব্য পরিব্যপ্তভাবে 
আছে, সেইরূপ যাহার দ্বারা এই জগৎ পরিব্যাপ্তভাবে আছে 
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তিনিই সেই সত্তারূপ এবং সৎ বা সত্য পদার্থ, তাহাকে অবিনাশী 
বলিয়া জানিও। কারণ অবয়বের ক্ষয় ব। বুদ্ধি হইয়াই এক 
এক বস্তর বিনাশ ও অন্যথা হইয়! থাকে, কিন্তু তাহার কোন 
প্রকার অবয়বও নাই, তাহার হাঁস, বৃদ্ধিও নাই, এজন্য তিনি 
অব্যয় সুতরাং তাহাকে কেহ বিনষ্ট করিতে পাঁরে ন। | ১৭। 

সেই ইন্দ্রিয়, মনের প্রত্যক্ষাদির অবিষয় অবিনাঁশী ও নিত্য 
সত্বান্বরূপ “পদার্থ ই সমস্ত দেহের আত্ম।, তাহার এই দেহ সকল 
মৃগতৃষ্ণায় জল, ও স্বপ্ন এবং ইন্দ্রজালাদি পদার্থের ন্যায় মিথ্য। 
বলিয়! কথিত হয়, অতএব হে ভারত ! এই মিথা। দ্রেহাঁদির 
জন্য শোকযোহাদি করিয়া যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হওয়1! তোমার 
উচিৎ নহে । ১৮। 

তুমি মনে কবিতেছ যে “ভীম্ম দ্রোণাদি গুরুগণ আমাকর্তৃক 
নিহত হইবেন। আমিই তাহাদের নিহত্তা হইব”, তাহা তোমার 
নিতান্তই ভ্রান্তি হইতেছে । দেখ শ্ররতিও বলিতেছেন যে, যিনি 
আত্মাকে কাহারও নিহস্তা বলিয়া মনে করেন, অথব! যিনি 
আত্মাকে নিহত বলিয়া মনে করেন, তীহারা উভয়েই প্রকৃত- 
তন্বের অনভিজ্ঞ, কারণ আত্মা কখনই কাহার বধ করার কর্তী 
হইতে পারে না, এবং কখন বধ্যও হইতে পারে না । ১৯। 

কেনন।, আত্ম! ষড়বিকাররহিত পদার্থ, আত্মা কখনই জন্মে 
না, কারণ আত্মা ঘটপটাদি পদার্থের ন্তাঁয় পুর্ব্বে না থাকিয়া 
কখনও নৃতন অস্তিত্ব গ্রহণ করে না এবং আত্মা, ঘটপটাদির 
হ্যায়, একবার অস্তিত্ব গ্রহণ করিয়া আবার অস্তিত্বহার1 হয় না, 
এজন্ঠ আজ্মাকে অজ আর নিত্য বল! হইয়া থাকে এবং আত্মার 
কোন প্রকার হাঁস ব! বৃদ্ধিও নাই, অতএব ইহাঁকে শাশ্বত আর 
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পুরণ বল। হয় এবং শরীরের অবস্থাস্তর হইলেও ইহার অবস্থাস্তর 
বা রূপাস্তব হয় না, আত্মা কখনই ঘটপটাদি জড় দ্রব্যের স্তায় 
সংপিগ্িতভাবেও খাঁকে না । ২০। 

অতএব, হে পার্থ! যিনি আত্মাকে এইযপ অবিনাশী, 
নিত্য ও অজ, অব্যয় বলিয়া! অবগত থাকেন, তিনি এই আত্মাতে 
বধাদি ক্রিয়ার কর্তৃত্ব ব। কন্মত্ব আরোপ করিবেন কিরূপে? 
কারণ কোন বস্তর অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্তন ন। হইয়া তাহার 
মধ্যে কোন প্রকার ঘটন। ব। ব্যাপার হইতে পাঁরে না। কর্তৃত্ব 
অথৎ স্বয়ং কোন ক্রিয়া করা, এবং কর্মত্বর অথাৎ অপর কৃত 
ক্রিরার দ্বারা অভিভূত হওয়], এই উভয়ই এক একটী ঘটনা 
বিশেষ মাত্র । আুতরাং কোন বস্তর কোন পরিবর্তন ন। হইলে 
তাঁহার কর্তৃত্ব ও কর্মত্ব সম্ভবে না। অতএব আত্ম! অপরিবর্তনীয় 
ও নিত্য বলিয়। আত্মারও কোন কর্তৃত্ব ও কশ্ত্ব হইতে পারে 
না। ২১ । 

যানবগণ্শ যেমন জীর্ণ বন্ত্ পরিত্যাগ ।করিয়া নব বস্ত্র পরিধান 
করে, আত্মাও সেই প্রকার জীণ দেহ পরিতাগ করিয়া অভিনব 
দেহাস্তর পরিগ্রহ করেন। ইহারই নাম মৃত্যু। পুরাতন বব্্র 
পরিত্যাগণপুর্বক ।নব্বস্ত্র পরিধানকাঁলে যেমন দেহের €কোন 
প্রকার পরিণীম বা! বিকৃতি হয় না, সেইরূপ পুর্বদেহ পরিত্যগ- 
পুর্রবক দেহাস্তর গ্রহণকালেও আত্মার কোন প্রকার বিক্কৃতি ব 
ননবস্থাত্তর হয় না । ২২। 

কারণ, অন্ত্রশস্তাদি এই দ্মাত্বাকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে পারে না 
গি ইহাকে দহন করিতে পারে না, জলও ইহাকে ভ্রব করিতে 
পারে না, এবং বায়ু ইহাকে শোষণ করিতে পারে না ।২৩। 
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এজন্য এই আত্মীকে অচ্ছেগ্ঠ, অদাহ্থ, অকেগ্ভ এরং 
অশোধ্য বল। যায়, সুতরাং ইনি নিত্য পদাথ: যেহেতুক নিত্য, 
অতএব ইনি সর্ধধ্যাপক, গেহেতু সর্ববাপক, অতএব স্থিতিশীল, 
যছেছু স্থিতিশীল, অতএব অচল, এজন্য ইনি সনাতন । চিরকাল 
স্থিরত্ধভাব) অচল এবং অনাদি, চক্ষুরাদিজ্ানেন্দিয়ের অগের। 
মনেরও অগোচবু, কর্ষেক্জিয়েরও অগোচর 1 ২৪। 

তাই বলিতেছি যখন আত্মার জন্মবিনাশাদিই নাই তখন 
আর এ বিষয়ে শোক কর1 উচিত হয় না। অথবা যদ্দিই 
জীবাত্ম! ভিন্্র ভিন্ন দেহ আশ্রয় করিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে 
অথব! মরিতেছে মনে কর তাহা হইলেও হে মহাঁবাছো ! 
তোমার শোক করা উচিত হয় না। কারণ জন্ম গ্রহণ করিলে 
অবস্তই মৃত্যু হইবে এবং মৃত্যু হইলে অবশ্ঠই জন্ম গ্রহণও হইবে; 
অতএব এই অবশ্ঠভ্তাবী বিষয়ের জন্য শোক করাও তোমার 
পক্ষে উচিত হয় না। ২৫ | ২১৬। ২৭। 

য়ে তৌতিক পদাথের পুর্ববাবস্থা অব্যক্ত, ম্ধ্য ভাগ মাত্র 
প্রকাশিত শেষে নিধনের সময়ও অব্যক্ত তাহা বলিতেছি। হে 
তাঁরতবংশীয় ধনঞ্ঁয়! এই বিষয়ের নিমিত্ত শোক প্রকাশ 
করিতে হয় । ২৮। 

কেহ ইহাকে (জীবাত্বাকে ) আশ্চর্য্য ভাবিয়। দর্শন করে, 
কেহ বা আশ্চর্স্যের সভায় বলে, কেহ বিন্ময়ের সহিত শ্রবণ 
করে, কেহ বা পুনর্বার বিপরীতভাবনাতিভূত হইয়া শুনিয়া 
জানিতে পারে না। ২৯। 

ছে ভারতবংশীয় ধনঞ্জয়! দকলেরই শরীর মধ্যে এই নিত্য 
€ অবধ্য আ্ম। বিরাজ করেন। অতএব কোণ প্রার্থীর জন্য 
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তোমার শোক প্রকাশ উচিত হয় না। আত্মারই যখন বরধ- 
সাধিত হইতে গঁবে না তখন তোমার আর কম্পিত হওয়া 

অকর্তব্য অথবা ক্ষত্রিয় ধর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত কৰিলেও 
তোমার কম্পিত হওয়া উচিত নহে, কারণ ক্ষত্রিয়দিগের স্ঠায়যুদ্ধ 
অপেক্ষা অপর কিছুই শ্রেয়ঙ্কর নহে। ৩* 1 ৩১। 

হেপাথ”! সেই ক্ষত্রিয়গণই সখী যাহারা যদৃচ্ছাক্রমে শ্বর্গের 
উন্মক্তদ্বারস্বরূপ এরূপ যুদ্ধপ্রাপ্ত হয়। অথচ যদ্দি তুমি এই 
ধন্দযুদ্ধ না কর তাহ! হইলে স্বধন্ম ও কীর্তি পরিত্যাগ করিয়া 
পাপতাগী হইবে । সকলেই তোমার এই চিরস্থায়িনী অকীর্ডি 
ঘোষণা করিভে থাকিবে । তোমার স্তায় কীর্ভিকুশল সমথ” 
ব্যক্তির অযশঃ ঘোষণাও অধিকতর দুঃসহ | ৩২ | ৩৩। ৩৪। 

যে সকল মহাঁরথ তোমার বহুমান প্রদর্শন করিয়! থাকেন 
তুমি যুদ্ধে বিরত হইলে তাহার| মনে করিবেন তুমি ভীত হইয়াছ, 
যুদ্ধে পরাজ্খ হইয়াছ, সুতরাং তাহাদের নিকটেও তোমার 
গৌরবের লাঘব হইবে । তোমার শক্রগণ তোমার সামথেনর 
নিন্দা করিয়া বড়ই অবক্তব্য কথাঁও বলিবে তদপেক্ষা আর 
কি কষ্টকর আছে। ৩৫ । ৩৬ | 

হে কৌন্তেয়! বিবেচনা করিয়া দেখ জয়পরাজয় 
উভয়েই তোমার সম্পূর্ণ লাভ । যদি যুদ্ধে হতই হও, স্বর্গ লাভ 
হইবে, যদি জয়লাভ কর, রাঁজাভোগ করিবে, অতএব যুদ্ধাথে” 
কৃতনিশ্চয় হও । ৩৭ । 

সুখছুঃখ, লাভালাভ এবং জয়পরাজয় সমান বোধ করিয়া, 
ন্ুখদুঃখাদি অভিলাষ ত্যাগ করিয়া, কেবল যুদ্ধ কর্তব্য বলিয়াই 
যুদ্ধ কর, তোমায় পাঁপ স্পর্শ করিবে না। হে পার্থ! যে 
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জ্ঞান দ্বারা আন্মতন্র স্ুপ্রকাশিত হয় তাহা তোখাপ্ন কহিলাম, 
এক্ষণে কর্মযোগের বিষয়ও শ্রবণ কর। এই বুদ্ধি যুক্ত হইয়া 
( শুদ্ধান্তকরণে ঈশ্বরের প্রতি সমস্ত কর্মফল অর্পণ করিলে) 
তুমি কর্ন বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবে । ৩৮ 1 ৩৯ । 

এই নিষ্কাম কর্মযোগের প্রারস্তে নিক্ষলত। নাই ( যখন 
কোন কামনাই নাই তখন বিফল হইয়া নিরাশ হইবার 
সম্তাবন। নাই), কোনরূপ প্রত্যবায়ও নাই এবং এই ধর্মের 
সামান্য অনুষ্ঠানেই মহাঁভয় হইতে রক্ষা পাওয়] যাঁয়। হে 
কুরুনন্দন! পরমেশ্ববের প্রতি ভক্তি নিশ্চয়ই আমার পরিত্রাণ 
করিবে এইরূপ বুদ্ধি একমা বর, কিন্তু তত্তিন্ন কামনা দিযুক্ত অন্যান্য 
অব্যবসাক্ষিগণের অনন্ত কামন1! থাকায় ' বুদ্ধিও বহুশাঁথা- 
বিশিষ্ক। ৪* | ৪১। 

যে সাঙ্যজ্ঞান ও ধোগজ্ঞানের কথা তোমাকে বলিতেছি, 
তাহা সকলের তাগো ঘটিতে পারে না, সর্বাকাজ্জা- 
পরিশূন্য মহাত্মাদিগের চিত্তেই এ জ্ঞান প্রকাশিত হইতে পারে, 
তদ্বতীত অবিবেকী বাক্তিগণ,-ধাহারা বেদবাদরত, অর্থাৎ 
বেদে যে সকল স্বর্গাদি ফল প্রাপ্তি বোধক বাকা আছে, তাহাতেই 
অনুরক্ত এবং ধাহার। “পারত্রিক স্বর্গ এবং এঁহিক ধনজনাঁদি 
সংসাধক কর্'অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠতম বিষয় আর কিছুই নাই” এইরূপ 
বিশ্বাসশা'লী, সুতরাং কামনাবশগ এবং ন্বর্গপরায়ণ, তাহারা 
“কামনাপুর্বক করাই সর্বাপেক্ষা সুখদীয়ক” ইত্যাদি আগু 
প্রীতিজনক বাক্য সকল বলিয়। থাকেন, তাহাদের সেই সকল 
বাক্যগুলি কেবলই জন্মকণ্ম-ফলপ্রদ অর্থাৎ বারম্বার জন্গস্বরূপ 
কর্ম ফল সাধনের সাহা) কৰে এখং ইহকাল ও পরকালে নানা- 
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স্ুনভোগ ও ইন্দ্রত্বদি লান্ছের উপায় স্বরূপ যে সকল যজ্ঞাদি 
ক্রিয়া! আছে, তাহাই প্রকাশ করে। ৪২। ৪৩। 

সেই লোভজনক বাক্যদ্বার যাহাঁদের চিত্ত বিমোহিত 
হইয়াছে, সেই ভোগৈশ্বর্ষ্য প্রসক্ত ব্যক্তিদ্িগের চিত্তে উক্ত সাঙ্ঘয- 
জ্তান ও যোৌগজ্ঞান কখনই স্থান পাইতে পারে না । ৪৪ | 

কিন্তু ইহা যেন তোমার মনে হয় না যে “কামনাশূন্য হইয়াও 
যদি বেদোক্ত স্বধর্থ্বের অনুষ্ঠান করে ঘোহা ৩৭। ৩৮ গ্নোকে 
বলিয়াছি, ) তাহ! হইলেও সেই কর্মের অবশ্স্তাবী ফল (ন্বর্গাি 
প্রাপ্তি) হইবে সুতরাং শুক্তি ও তত্বজ্ঞানের বাঁধাই থাকিল। 
কারণ স্বর্গভোগাঁদি হইলে আর ঘুক্তি হইবে কখন?” কেনন। 
বেদের যে কর্মকাণ্ড অংশ আছে, তাহ! ত্রেগুণ্যবিষয়ক-_ 
ত্রিগুণসংক্লিষ্ট যে সকল কাখনামুলক স্বর্গাদি ফল, তাহা রই প্রতি- 
পাঁদক, অর্থীৎ “কামনা করিলেই স্বর্গাদি ফল লাত হইবে" 
এইরূপ অর্থের প্রকাশ করিয়। থাকে। অতএব বদি কোন 
কামনা না থাকে, তবে আর এ সকল কাম্যফল হইতে 
পারে না। মনে কর? ধনের দ্বারা সকপপ্রকার কাম্যবস্ত 
লাভ হইতে পারে, তাই বলিরা যে ধন ঘরে হইলেই, (ক্রয় 
না করিলেও ) ধনলন্ধ বন্ত সকল আপনি: আপনি লব্ধ হইবে, 
তাহা কদাচ নহে। কিন্তু ধন আছে বলিয়া কেবল একটু 
উৎফুল্পতা মাত্রই হইবে । সেইরূপ বেদের কর্মকাণ্ডোক ক্রিয়া 
রুল অনুষ্ঠান করিলে, যদ্দি সেই সেই ফলে কামনা থাঁকে, 
তবেই স্বর্গাদি ফল জন্মিবে এবং তদ্দার1 মুক্তি আর তত্বজ্ঞানের 
ব্যাঘাত ঘটিবে, কিন্তু এ যজ্ঞাদি জনিত ধর্মের বিনিময়ে যদি এ 
সকল স্বর্গাদি ফলের কামনা! না কর" ঘায়, তাহ! হইলে এ সকল 
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ফল লাভ না হইয়। কেবল মনের শুদ্ধি ব1 তৃপ্তিমীত্রই হয় সুতরাং 
তদ্দার] যুক্তি ও তত্বজ্ঞ/নের সাহীষাই হইয়া থাকে । অতএব হে 
অর্জুন! তুমি নিক্ত্গুণা হও অর্থাৎ ত্রিগুণ সংক্িষ্ট যে সকল 
্র্গাদি কামনা তাহা পরিত্যাগ করিয়। স্বপর্থের অনুষ্ঠান কর, 
তবেই মুক্তি মার্গের অধিকারী হইতে পারিবে । বদি শীতোষ্চাদি 
শিবারণের নিমিত্তে বন্ত্রাদির কামন। মনে হয় তাহা হইলেও 
পুব্বীক্ত মতে (১৪ শ্লোকাছুসারে ) সর্ব] ধৈর্ধ্যালম্বন কর। 
লাভ এবং লক্ষবন্তর রক্ষণ বিষয়ে প্রবৃত্তি বিহীন হও এবং অপ্রমত্ত 
হও । ৪৫। 

হে ধন্য! ইহা তুমি মনে করিও না যে, “নিক্ষামভাবে 
কম্মাদি করিলে স্বর্গভোগাদি সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হইল?” 
কারণ যেমন কলসীদ্বারী জল তুলিয়া সান কৰিলে যে উদ্দেশ্ঠ 
সিদ্ধি হয়, নদ্যাদি বিস্তৃত জলাশয়ে সন করিলেও তাহাতে। হয়ই 
বটে, প্রত্যুত আরও কত অধিক শীতলতাদি লাভ হইয়। থাকে 
সেইরূপ কামনাপুর্ধবক সমণ্ত বৈদিক ধর্মের অনুষ্ঠান করিলে, যে 
পরিমাণের ত্বর্গভোগাদি সুখ অনুভূত হয়, তাহ নিষ্কাম অন্থু- 
ঠানের দার! জ্ঞান লাভ হইলে যে বিপুল স্ুথ উৎপন্ন হয়, উহাও 
তাহারই অন্তরগত। ৪৬। 

যদ্দিও চ শ্রেয়ঃসাধন পক্ষে তত্বজ্ঞানই সাক্ষ[ৎ সন্বন্ধে কারণ'এবং 
নিষ্ষামতাঁবে বেদবিঃহত কর্মের অনুষ্ঠান করা, উহার পরম্পরারূপে 
কারণ, কেননা, ফলাকাজ্ষ। রহিত হইয়] বিহিত কার্যের অনুষ্ঠান 
করিলে, প্রথমে অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি, নিক্ষলতা বা আত্মজ্ঞান 
'ধারণের ক্ষমৃত1 উৎপন্ন হয়, তৎপর সমাধিযোগের দ্বারা আত্মঙ্জান 
'বিকপিত হয়, তৎপরে মুক্তিলাত হইয়। থাকে, কিন্তু তথাপি 
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তোমার সেই পরম্পরারূপে মুক্তির কারণ কর্ম মার্গেতেই অপি- 
কাঁর, যেহেতু এখনও তুমি জ্ঞ।ননিষ্ঠায় অধিকারী হও নাই। পরস্ত 
্বর্গাদ্ি কর্মফলে যেন কদাচ তোমার অভিলাষ ন1 হয়, আর 
মদি ফলের অভিলাঁষ বশবত্ঁ হইয়! বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান 
কর! হয়, তবে তাহার ফল (জন্মাদ্রি) ন! হইয়াই পারে না 
অতএব ফলাভিলাঁষে কর্মানুষ্ঠান করিয়! তুমি সেই জন্মাদি বন্ধনের 
হেতুভূত হইও না। আবার “ফলই যদ্দি না হইল, তবে আর এত 
পরিশ্রম করিয়। বিহিতকর্মের অনুষ্ঠান করিব কেন?” এই 
বলিয়াও যেন তোমার কর্মত্যাগের প্ররত্ভি না হয় (ইহার বিশেষ 
কারণ পুর্বেই বলিয়াছি )। ৪৭। 

হে ধনঞ্জয়! তুমি যোগস্ত হইয়া কেবল ঈশ্বরের উদ্দেষ্তেই 
বেদবিহিত কন্ম সকলের অনুষ্ঠান কর, কিন্তু তাহাতেও “ঈশ্বর 
আমার গ্রক্তি প্রীত হউন” এইরূপ তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিতে হইবে 
এবং ফলাকাজ্ষাবিরহিত হইয়া! কর্মানুষ্ঠান করিলে চিত্ত বিশুদ্ধ 
হইয়া ষে তত্বজ্ঞান বিকাশ স্বরূপ সিদ্ধিলাভ হয়, তাহাতেও যেন 
তোমার মনের আসঙ্গ না থাকে, কারণ এরূপ সিদ্ধি আর অসি- 
দ্ধিকে তোমার তুল্য জ্ঞান করিতে হইবে, অর্থাৎ সিদ্ধির 
আঁকাজ্ষা আর অসিদ্ধির উপর বিদ্বেষ, এতুভয়ই নিঃশেষে পরি- 
ত্যাগ করিতে হইবে । একট যে সিদ্ধি, অসিদ্ধি বা লাভ, অলাতের 
সমতা জ্ঞান করিতে বলিলাঁষ, এই সমতার নামই যোগ, তোমাকে 
এই সম্তাঁরই আশ্রয় করিতে হইবে । ৪৮। 

ফলকামনাঁয় কর্ধনুষ্ঠান করা, এই সমতাজ্ঞানে কর্ম করা 
অপেক্ষায়, অতি দৃরবর্ত নীচে অবশ্থিতি করে। অতএব তুমি 
এই সমতাজ্ঞান বা! যোগজ্জানেরই শরণ লও। হে ধনগ্রয় ! 


| ৯৫ 


ধাহাঁরা সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে সমতা জ্ঞানপুর্বক বিহিত 
কর্ধের অনুষ্ঠান করেন, তাহার। সেই কর্দীজনিত কোন প্রকার 
সুক্কৃত বা দুষ্ধত ভোগ করেন না, কেননা, বুদ্ধিগুদ্ধি হইয়] তীহা- 
দের তত্বজ্ঞানের উদয় হইয়। যাঁয়। অতএব তুমি সেই লাভা- 
লাভের সমতাঙ্জানস্বর্ূপ-যোগের নিমিত্ত যত্ব কর, কারণ শ্বধর্শ- 
নিরত ব্ক্তিছ্িগের যোগই একমান্্র কৌশল। যোগজ্ঞান 
থাকিলে, এই সংসার-বন্ধন-জনক কর্মও মুক্তিরই কারণ হইয়া 
থাকে । ৫০। 

কেনন। লাভালাঁভে সমতাজ্ঞানযুক্ত হইয়। কর্ধানুষ্ঠান করিলে 
জন্মাদিস্বরূপ কর্মফল পরিত্যাগ কবিধী তত্বজ্ঞান লাতপুর্বক জীব 
জন্মবন্ধ বিনিনূক্ত হইয়া সেই আনাময় পদ প্রাপ্ত হয়েন। ৫১। 

লাভাঞ্শীভের সমতাজ্ঞানপূর্ব্বক কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা চিত্ত 
বিশুদ্ধি হইয়] প্রকৃত তত্বজ্ঞান লাভ কধন হইবে, তাহ! বলি- 
তেছি,-যখন ছোমাঁর বুদ্ধি এই মোহম্বরূপ অবিদামালিনা 
অতিক্রম করিতে পারিবে, ভখনই তুমি পরম বৈরাগ্য প্রাপ্ত 
হইবে, তখন অধ্যাম্মবিষয়ক -শাস্স বাতীত শ্রুত ও শ্রোতব্য 
সমস্ত বাক্যেই তোমাঁধ বিরক্তি হইবে । ৫২। 

যোহ-মলিনতার অপনয়ন হইলে বিবেকজ্ঞান বিকাশ হইয়। 
এই কন্ধযোগের ফলস্বরূপ পরমার্থষোগ বা সমাধিষোগ কখন 
বিকসিত হইবে, -যদ্দর। নির্ববাণ যুক্তি হয়ঃ তাহাঁও বলিতেছি,_ 
নানাপ্রকার শাস্ত্র শ্রবনের দ্বার নানারূপে তরঙ্গায়িত বুদ্ধি যখন 
সমস্ত বাহ বিষয় পরিত্যাগ করিয়। কেবলমাত্র আত্মাতেই অচল 
অটলতাবে অবস্থিতি করিবে, তখনই তুমি সমাধি প্রাপ্ত 
হইবে । ৫৩। 

১. 
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অঞ্জুন কহিলেন,-হে কেশব ! কিরূপ অবস্থা হইলে সমা- 
ধিশ্থ বাক্তিকে স্থিতপ্রজ্ঞ, ব্রহ্মীজ্ঞানসম্পন্ন বলে এবং সেই ব্রন্গ- 
জ্ঞানীই বা কিরূপ কথাবার্ভী বলেন, কিরূপে থাকেন, কিরূপ 
চলাচলতি করেন, তদ্বিযয় আমাকে বলুন । ৫৪ | 

তগবান্‌ বলিলেন, হে পার্থ! যোগী ব্যক্তির অন্তঃকরণের 
মধ্যে যত প্রকার আশা, তৃষ্ণা বা অতিলাব আছে, তৎসমস্তই 
যখন এককালে পরিত্যাগ করেন, কোন বিষয়েই কোন প্রকার 
তৃষ্ণ। বা কামন। অর্মাত্রও থাকে না, কেবলমাত্র পরমার্থ 
তত্বস্বরূপ আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, সেই অবশ্থায়' তীহাকে 
স্থিতপ্রজ্ঞ বা ব্রহ্মজ!নী বলে। ৫৫। 

যখন দুঃখেতে কোন প্রকার উদ্বেগ বোঁধ না হয়, সুখেতেও 
কোন প্রকার ম্পহানা থাকে, আর যিনি আসক্তি ভয় ও 
ক্রোধাদি প্রবৃভিকে সমূলে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাকে 
স্থিতধী ব৷ ব্রন্মজ্ঞানী মুনি বল যাঁয়। ৫৬। 

যিনি ধন এ্রশ্বর্য্য ও পুত্র, কলত্র দেছাদিতে এককালে 
নিঃন্সেহ, ধিনি শুভ বা অশ্তত ঘটন1 হইলে কোন প্রকার আনন্দ 
বা বিদ্বেষ অন্ুতব না করেন, তাহারই ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে বল! 
যাঁয়। €৭। 

কর্ম যেমন হস্তপদ্াদি অন্গগুলিকে বাহির হইতে গুটিয়া 
লইয়! দেহের মধ্যে সন্নিবেশিত করে, সেই প্রকার আপন ইক্্িয়- 
গণকে রূপরসাদি বিষয় হুইতে যখন প্রত্যাকর্ষণ পুর্র্বক ঘিনি 
আত্মাতে বিলীন কবিতে পারেন, তখনই ব্রন্গজান হয়। ৫৮। 

যে ব্যক্তি পীড়াদি নিবন্ধন অথব1 আহাধ্য দ্রব্যের অভাবে 
নিরাহার হয় তাহারাও সমস্ত ইন্জরিয়গুলি শিথিল হইয়1 বিলীন- 
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প্রায় হয় বটে, কিন্তু তাহাতে বিষয়ান্রাগের কিছুমাত্র ক্ষয় 
হইতে পাবে না। আর ধাঁহারা আম্মাকে দেখিতে পান, 
তাহাদের অন্রাগের সহিতই ইন্দ্রিয়াদির প্রতিসংহার হ্ইয়! 
যায়, অর্থাৎ অনুরাগও বিনষ্ট হইয়া যায়, ইন্্িয়গণও প্রতি- 
সংন্ধত হয়। অতএব পীড়াদিজনিত ইন্দ্রিয়শৈথিল্য কোনই 
কাধ্যের নহে। অন্থুরাগের সহিত যে ইন্দ্রিয়ের লষ়, তাহাই 
উন্নতির চিহ্ব। ৫৯। 

কিন্তু হে কৌন্তেয়! পূর্বোক্ত গ্রজ্ঞান্থৈরয্য লাভ করিতে 
হইলে প্রথম ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করা আবশ্তক, কারণ, 
ইন্দ্রিয়ণণ ফাহাদের বশীভূত হয় নাই, সেই বিদ্বান পুরুষগণ 
প্রজ্ঞছৈধ্যের নিমিত্ত অতিশয় প্রত করিলেও প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ 
বলাৎকা রপুর্বক তাহাদের যনকে বিষযাভিমুখে লইয়া যায় । ৬০ 

অতএব প্রথম সেই ইন্জ্িয়গণকে বর্শীভূত করিয়া সমাধির 
অনুষ্ঠান করতঃ “সোহহং” (আমিই ব্রহ্ম) এইরূপ জ্ঞানে 
অবস্থিতি করিবে, কারণ ইন্দ্রিয়গণ ধাহার বশীভূত, তাহারই 
প্রজ্ঞ স্থিরত1] লাভ করিতে পারে । ৬১। 

ইন্ড্রিয়গণকে বশীভূত করিতে হইলে প্রথমতঃ বিষয়ের 
চিন্ত! পরিত্যাগ করা আবশ্তক, কারণ বিষয়ের চিন্তা হইতেই 
ক্রমে সর্ধনাশ উপস্থিত হয়, সর্বদা নানাপ্রকাঁর ভোগা 
বিষয়ের চিস্তা করিতে করিতে ক্রমে তাহাতে আসক্তি জন্মে। 
আসক্তি হইলেই, তাহ প্রাপ্তির জন্য অত্যন্ত অতিলাষ হয় 
এবং তখন যদ্দি সেই তীব্র অভিলাষ কোন প্রকাঁরে ব্যাঘাত 
পায় ( পাইয়াই থাকে); তাহা হইলেই ক্রোধ আসিয়। 
গড়ে । ৬২ | 
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ক্রোধ হইলেই লোকের হিতাহিত বিষয়ে মোহ হইয়! 
থাকে, তখন সছুপদেশসকল বিস্বাত হইয়া যায়, সুতরাং 
তখন বুদ্ধির বিবেকশক্তি বিনষ্ট হয়। কার্য্যাকার্্যের বিবেক- 
শক্তি বিনষ্ট হইলেই পুরুষ এককালে অধঃপতিত হইল । ৬৩। 

আর ষীহারা অনুরাগ এবং বিদ্বেষের সহিত অসংশ্লিষ্ট 
হইয়া! নিজবশীরুত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়-রাজো বিচরণ 
করেন, সেই বিজিতমনাঃ মহা ত্মাই প্রকৃত প্রসন্নতা লাভ করিয়! 
থাকেন৷ ৬৪। 

প্রসন্নত] শক্তির বিকাশ হইলে তাহার সমস্ত দুঃখের অতাব 
হইয়| যাঁয়। প্রসন্নষনাঃ বক্তিরই অবিলন্ষে প্রজ্ঞ। প্রতিতিত 
ৰ। ব্রন্ম-সংস্কিত হইয়। থাকে । ৬৫ 

চিন্তপ্রপাদ না থাকিলে আত্মা বা ত্রঙ্গ বিষয়ে জবান 
হইতে পারে ন।, এবং প্রসাদশূন্য ব্যক্তির আত্মজ্ঞানের অভি- 
নিরেশও হইতে পারে না। অভিনিবেশ না হইলে শাস্তি 
আসিতে পায় না। ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের শাস্তি বা বিরাম 
না হইলে' আর সুখ হইবে কেন? অর্থাৎ - বিষয়-তৃষটাদি 
স্বরূপ ছুঃখই থাকিবে ৷ ৬৬ | 

ইন্ড্রিয়গণের বিষয় বিচরণ কালে যদি মনও তাহার অনু- 
কুলেই চলে,ততাহ। হইলে বায়ু যেমন নৌকাকে জলমধ্যে নিষগ্ন 
করে, মনও সেইরূপ সংযমীর বিবেকবুদ্ধিকে হরণ করিয়া 
ফেলে । ৬৭। 

অতএব হে মহাবহে!! ধাহার সমস্ত ইন্তিয় এবং অস্তঃ- 
করণ বিষয় হইতে নিগৃহীত হইয়াছে, ভাহারই ব্রঙ্গসংস্থিতি 
হইতে পাবে । ৬৮। 
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হে ধনঞ্জয়! অবিবেকী মন্ুব্যাদি প্রাণীগণের যাহা রাত্রি, 
অর্থাৎ অন্ধকারময়, সেইখানে সংযমী ব্যক্তিগণ সর্বদা জাগ্রত 
থাকেন, আর অবিবেকীগণ যেখানে জাগ্রত থাকেন সেখানে 
আত্মদরশঁ মহাত্মার নিশা । ৬৯। 

অতএব সংসার-রাজ্যে আসক্তি থাকিলে আশ্মসংস্থিতি 
হওয়া] অসম্ভব। আবার আম্মসংস্থিতি হইয়। গেলেও কন্মানুষ্ঠান 
কর] নিতান্ত অসম্ভব। পর্বতাঁদি হইতে নানারূপে নিস্ত- 
ন্দিত নদনদীসমূহ যেমন অচলভাবে অবস্থিত জলরাশি-পরি- 
পুরিত সমুদ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়1 যায়, সেইরূপ অবিদ্া 
বিজন্তিত সমস্ত কামন বা বাঁসন। ধাঁহার সেই সমুদ্রস্থানীয় 
অনন্ত আত্মাতে প্রত্যাহারের দ্বারা! বিলীন হইয়া! যায়, তিনিই 
মোক্ষ পাইতে পাঁরেন, যিনি বিষয়-বাসন। পরবশ, তিনি কখনই 
মুক্তি পাইতে পারেন না । ৭০ । 

অধিক কি বলিব, যিনি সমস্ত প্রকার বাঁসন। নিঃশেষরূপে 
পরিত্যাগপুর্বক অবশেষে জীবনের উপরেও নিস্পহ হইয়! 
অহং মদীয়ত্বতাঁৰব বিসঙ্জনপুর্বক বিচরণ করেন, তিনিই 
নির্বাণনামক যুক্তি পাইতে পারেন । ৭১। 

হে পাথ! উক্তরূপ অবস্থাকে ব্রহ্ষসংস্কান বলে। এই 
বরহ্মসংস্থা বা ব্রাঙ্গী স্থিতি প্রান্ত হইলে জীব পুনর্ববার যুগ্ধ 
হইতে পারে না। জীবনের শেষ দশাতেও ঘদ্দি এইরূপ 
ব্রন্মনিষ্ঠায় অবস্থিতি করে? তাহা। হইলেও জীব ব্রহ্মতেই বিলীন 
হইয়। ষায়। ৭২ । 
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অঙ্জুন কহিলেন, কর্ম অপেক্ষা! মোক্ষ বিষয়ে নিশ্চলাত্মিকী। 
ুদ্ধিই যখন তোমার মতে শ্রেষ্ঠ হইল তবে হে জনার্দন! আমায় 
এই ঘোর বুদ্ধকার্যে কেন শিযুক্ত করিতেছ ? তুমি কখন জ্ঞানের 
কখন কঙ্শের প্রশংস। করিয়া! আমার অন্তর দাকন সংশয় বিমোহিত 
করিয়াছ। আঁমীয় কোন একটী নিশ্চয় কর্সিয়। বল বাহাতে 
শ্রেয়োলাভ হইবে । ভগবান কহিলেন, হে অপ|প অর্জুন ! আমি 
ইতিপূর্বে তোমাকে ছুই প্রকার ব্রহ্মনিষ্ঠার কথ! বলিয়াছি শুদ্ধ- 
চিন্তদিগের কর্মযোগ । ছুই প্রকার ব্রহ্মনিষ্ঠার কথ বলিবার 
তাৎপর্য এই যে, কোন ব্যক্তি প্রথমে কর্ম 'না। করিলে জানলাভে 
সমর্থ হয় ন। এবং জ্ঞান বাতীত কেবলমাত্র সন্ন্যাসী হইয়। সিদ্ধি: 
লাভ করিব (মোক্ষ লাভ) তাহাঁও হইতে পারে না| ১। হ। 
৩। ৪ । 

কেহই বখনও মুহর্তমান্রও কর্ম ন। করিয়। থাকিতে পারে 
ন1; এইজন্য পুরুষের কার্ষ্যে ইচ্ছণ ন। থাকিলেও ম্বভাবসিদ্ধ গুণ 
দ্বার] কর্মে প্রবুত্ত হইতে হয়। যে ব্যক্তি কর্মেন্দিয়ের সংযম, 
করিয়! মনে মনে সেই সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত বিষয় স্মরণ 
করে সেই সকল মুঢ়গ্রণ মিথ্যাবাদী । কিন্তু হে অঙ্জুন! যে ব্যক্তি 
মন দারা জানেন্দ্রিয়গুলি ঈশ্বরপর করিয়। ক্মেন্দ্রিয় সকল ছার। 
কর্মানুষ্ঠান করেন; উীহাকেই বিশিষ্ট ব্যক্তি বল! যায়। তুমি 
নিয়ত কর্ম কর, কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করাই শ্রেয়স্কর। 
কর্ম না করিলে এমন কি তোমার দেহযাত্রা নির্বধাহও হইতে 
পারে না। জ্ঞার্থ (ঈশ্বরারাধনার ) জন্য যে কর্খ কর! যায় 
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তদ্্যতীত অন্য কণ্ধ দ্বারাই লোকে কর্ধবন্ধন প্রাপ্ত হয়, তাই 
বলিতেছি হে কৌন্তেয়! তুমি অনাসক্তভাবে বিষ্ণুর আ্বাধনা- 
রূপ নিষ্কাম কর্ম কর। ৫1৬1 ৭1৮1৯ 

প্রজাপতি যজ্ের সহিত প্রজাদিগের সৃষ্টি করিয়! পুর্ধ্বেই 
বলিয়াছিলেন তোমর। ক্রমশঃ যজ্ঞ দ্বার] বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও; যজ্ঞই' 
তোমাদিগের ইষ্টকামন। পরিপৃর্ণ করুন। দেবদিগকে যজ্ঞ দ্বার 
বদ্ধিত কর, দেবগণও বৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা তোমাদিগকে বদ্ধিত 
করুন; পরস্পরকে বদ্ধিত করিলে উভয়েরই পরম শ্রেয়োলাভ 
হইবে । বন্তদ্বার] বদ্ধিত হইয়! দেবগণ বৃষ্টি বর্ষনাদিদ্বারা তোমা- 
দ্রিগকে ভোগনকল প্রদান করিবেন অতএব সেই দেবদত্ত 
অন্নাদি পঞ্চষজ্ঞাদি দ্বার! দেবগণকেই প্রত্যপন ন। করিয়। স্বয়ং 
উপতোগ করিলে চোরের ন্যায় কাখ্যকরা হইবে । বৈশ্ঠদেবাদি 
যজ্জের অবশিষ্ট দ্রবা ভোজন করিলে সর্ধগাঁপ হইতে মুক্ত হওয়া! 
যায় কিন্তু যাহার! কেবল আপনাদের জন্তই পাক করে তাহার 
কেবল পাপই ভোজন করে । ১০। ১১ ১২ ১৩ 

অন্ন হইতে জীবগণ জন্দগিঘ়াছে কারণ অন্নই শুক্রশোণিত রূপে 
পরিণত হইয়া জীবোৎ্পত্তির কারণ; বৃষ্টি হইতে অয্নের উংপতি। 
সেই পল্জন্যের উৎপত্তি যঞ্জ হইতে এবং যজ্ঞ, কর্ণ হইতে 
(সধুজ্পন্ন) হয় । কর্ম ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ হইতে, ধেদ ত্রন্ষের নিশ্বাষ 
হইতে সমুডূত। অতএব ব্রন্ম সর্বগতরূপে নিত্যই যজ্কে অবস্থান 
কন্সিতেছেন। ১৪ 1 ১৫. | 

হেপার্থ! যে কেহ এইরূপ প্রবস্তিভ চক্রের অনুগামী, 
না হয় সেই পাপগ্রাণ 'মোহবশতঃ ইন্ড্িয়ভোগ্য বিষয়েরই 
উপাদনা করে তাহার বুথাই জীবন কিন্তু যে মানবের 
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আত্মাতেই রতি, আত্মাতেই তৃপ্তি এবং আত্মীতেই সন্তোষ তাহার 
আর অন্য কার্ধা নাই । ১৬1 ১৭। 

তাহার কম্ম কৰিলে পুণ্য বা কর্ম না করিলে কোনযতেই 
পাঁপ হয় না তাহাকে মুক্তির জন্য ব্রন্গাদি স্থাবর পদার্থ পর্য্ত্ত 
কাহারও সহাষত। লইতে হয় ন। তাই বলিতেছি তুমি অনাসভ- 
ভাবে সতত কর্মানুষ্ঠান কর, কারণ পুরুষ অনাসক্তভাবে কন্ম 
করিলে মোক্ষলাতে সমর্থ হয়। বাজষি জনকাঁদি অনেকেই কণ্ম 
দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়ছেন; জনসাধারণ জ্ঞানিগণের 
দৃষ্টান্ত অনুসারে চলিয়া থাকে, অঙ্ঞানীগণ ভোমার দৃষ্টান্ত অন্ধু- 
সারে কর্শ পরিতাগ কৰিলে একাগ্ড অশুভকর হইয়। উঠিবে ; 
অতএব যাহাতে লোক বক্ষ! হইবে পাধারণ জনগণের স্বধর্টে 
প্রবৃত্তি থাকিবে তন্সিমিক্তও তোমার খর্দমানুষ্ঠান একান্ত কর্তব্য । 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ আচরণ করেন, যাহাকে প্রমাণ বলিয়। মান্য 
করেন জনসাধারণ তাহারই অনুগামী হম। ১৮ | ১৯1 ২০1 ২১। 

হেপার্থ! এই ভ্রিলোকমধ্যে আশার কোন কর্তব্য কর্ম্মই 
নাই, কিছুই অপ্রাপ্তব্য অভিলধিতও নাই, তথ।পিও আমি কন্ছা 
করিতেছি। হেপার্থ! যদ্দি আমি অতক্দ্রিততাবে কখনও কম্মা- 
নুষ্ঠান না করি তাহা হইলে মানবগণ সকলেই আমার আচরিত 
পদন্ুসরণ করিবে । আমি এইরূপ করিলে লোকসকল ধর্ম 
বিহীন হুইক্»। উৎসন্ন হইবে, নানাবিধ বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইবে 
এবং আমিই এই সকল প্রজার বিনাশ সাঁধম করিব। হে তরত- 
বংশীয়! অজ্ঞান ব্যক্তিগণ .কর্মফলাসক্ত হইয় যেরূপ কশ্প 
করে, জ্ঞানীগণ সাধারণ জমগণের ধর্ধবরক্ষার নিমিত্ত অনাসক্ত- 
তাবে সেইরূপ কন্ধানগষ্ঠান করিয়। থাকেন । ২২ | ২৩। ২৪। ২৫| 


পু 
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জ্ঞানীগণ, অজ্ঞান ও কন্মণসক্ত ব্যক্তির বুদ্ধিতেদ জন্মইঈবে 
ন1।। জ্ঞানীগণ সমুদ্বায় কম্মের অনুষ্ঠান করিয়! তাঁহাদ্দিগকে 
( অজ্ঞানীগণকে ) কন্মে প্রবৃত্ত করিবে। ইন্দ্রির়গণ দ্বারা সম্পা- 
দিত সমুদ্ায় কর্্দকে অহঙ্কারবিমূঢ় জনগণ আমি করিতেছি 
এইরূপ বোধ করে। হে মহাব্থ । বে সকল তন্ববিৎ ইন্দ্রিয় 
ও আত্মার বিভিন্নত! বুঝিয়াছে তীহারা ইন্দরিয়গণ কর্মানুষ্ঠান 
করিতেছে বুঝিয়| কর্শে আসক্ত হন না। যাহারা সত্বা্দিগুণে 
মোহিত হইয়। ইন্দ্রিয় ও তাহার কার্যে আসক্ত হয় সেই স্বক্প- 
দশ অজ্ঞানীদিগের বুদ্ধিকে আত্মবিৎ ব্যক্তি বিচলিত করিবেন 
ম1। ২৬ | ২৭ 1 ২৮ 1 ২৯ । 

আমার প্রতি সযুদ্ণায় কন্ম অর্পন করিয় আমি অন্তর্ধামীর 
অধীন হইয়। কর্ম করিতেছি, এইরূপ ক্ব'নে নিষ্কাম মমত'বিহীন 
এবং শোক গরিত্যাগকরতঃ বুদ্ধকর । যে সকল যানব শ্রগ্ধাবান 
হইয়। কগে পড়িলেও কেন আমায় এরূপ কষ্ট দিতেছ, এরূপ 
ন। তাবিয়া কেবল আমারই মতে? (আদেশের ) অম্বগাী হয় 
তাহার সকল কর্মবন্ধন বিমুক্ত হয় । যাহার! অস্ুয়াবশতঃ আমার 
মতান্ুসরণ না| করে সেই সমস্ত অবিবেকী বাক্তি সমুদায় কণা 
ও ব্রহ্ষঙ্জান বিরহিত ও ধিনষ্ট হয়। জ্ঞানবানগণও আপনাপন 
প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম করিয়! থাকেন; নিখিল প্রাণী- 
মণ্লই প্রকৃতির অন্ুবর্তী অতএব ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়! কি 
করিবে। ৩০ 1 ৩১ 1 ৩২ 1 ৩৩ । 

সকল ইন্দ্রিয়েরই আপনাপন অন্ুকুল ইন্দ্রিয় বিষয়ে অন্ুরক্তি 
এবং প্রতিকূল বিবয়ে দ্বেষ অবশ্টস্তাবী। অতএব কদাচ ভাহাদের 
বশবর্তী হইবে না। কিঞ্চিৎ অ্হীন হইলেও সর্বা সম্পণ 
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পরধর্ম্ের অনুষ্ঠান অপেক্ষা (আপনার ধর্ম শ্রেযস্কর ) ম্বধন্মে 
নিধনও শ্রেয়স্কর, কিন্ত পরধন্ম” নিতান্তই ভয়াবহ। অর্জুন কহিলেন 
হে বৃঝ্িবংশীয় কৃষ্ণ পাঁপাচরণে অনিচ্ছা! থাকিলে কে পুরুষকে 
বলপুর্বক পাপাচরণে প্রবৃত্ত করিতে সক্ষম হয়! তগবাঁন কহিলেন, 
এই কাম এবং ক্রোধ উভয়ই রাঁজাজ্ঞা হইতে সমুন্ুত এবং 
ছষ্পূর এবং পাপে আবদ্ধ করে অতএব ইহাদিগকে যোক্ষ-গথের 
শত্রু বলিয়। জানিবে | ৩৪ | ৩৫ | ৩৬ | ৩৭। 

যেরূপ অগ্নি ধূমে আচ্ছাদিত, আদর্শ (দর্পন) মলঘ্বারা এবং 
গর্ভ জরায়ু দ্বার। আবৃত হয় সেই জ্ঞান'ও কাঁমাদি দ্বার! সমা- 
চাঁদিত থাকে । এই বিবেকজান কাষদ্বার। আবৃত হওয়ার ভোগ 
সময়ে অজ্জানগণ ক!মকেই সুখের কারণ বলিয়া মনে করে 
কিন্তু পরিণাশে ইহার শক্রুত| সম্যক উপপন্ধি করে। হে 
কৌন্তেয়! জ্ঞানীগণের জ্ঞানকেও আর্ত করিয়া রাখে ইহা 
তাহাদিগের চিরশক্র এবং ফোন মৃত্তেই কোন কাছে পুণ হন 
না, আুতরাং অগ্নির ন্যায় সন্ত'পকর। ইন্ড্রিয়সকল এবং মন ও 
বুদ্ধিকে ইহার আশ্রয় স্থান বলা যায; এইগুলি দ্বারা কাম 
জ্ঞানকে আবৃত বা মুগ্ধ করিয়। অবশেষে দেহীকে বিমুগ্ধ করে| 
হে ভারতর্ষত! সেইজন্য বলিতেছি তুমি অগ্রে ইন্দ্রিয়গণকে 
সংযত করিয়া এই জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিনাশকারী এই পাঁগকে 
বিনাশ কর। ৩৮ | ৩৯ | ৪০ | ৪১ 1 ৪২ । 

ইন্দ্িয়গণ স্ুুলদেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মন জন্তান্ত ইন্দ্রিয়গণ 
. অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু বুদ্ধি মন অপেক্ষাও শ্রেষ্ট) কারণ সঙ্বল্প বিক- 
প্লাত্মক বুদ্ধিকে মন কহে কিন্তু এ স্থলে বুদ্ধি বলিতে নিশ্চয়ান্মবিকা 
বুদ্ধি একটী অস্থির অপরটা স্থির। কিন্তু এই বুদ্ধি হইতেও 
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যাহ! শ্রেষ্ঠ তাঁহ। সেই পরমাম্ম।। হে মহাবহে! ! এইরূপে যিনি 
বুদ্ধি অপেক্ষাঁও শ্রেষ্ঠ সেই আম্বাকে অবগত হইয়া! নিশ্চয়ত্মিক 
বুদ্ধি দ্বারা মনকে স্থির করিয়া এই দুঞ্জের কামরূপ শক্রর বিনাশ 
সাধন কর। 





চতুর্থ অধ্যায়। 

শ্রীতগবান কহিলেন, তে অঞ্জুন! আমি সুর্ম্যাদেবকে পুর্বব- 
কালে এই অব্যয় যোগ কহিয়ছিলাষ, ক্র্ধ্য মন্ুকে বলিয়াঁ- 
ছিলেন। এই প্রকারে ইহা লোকগরম্পরায় অন্তান্ত রাজ ও 
খধিমুনিগণও অবগত হইয়াঁছিলেন। হে শক্রতাপন । কালক্রমে 
সেই যোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ বহুকাল অভীত হওয়ায় 
এক্ষণে আর কেহ তাহ! অবগত নহে । আমি অগ্ক তোমায় সেই 
প্রাচীন যোগের বিষয় বলিলাম; তুমি আমার তন্ত ও সখ। সেই 
জন্য তোমার নিকট এই উৎকৃষ্ট রহস্য প্রকাশ করিলাম । অর্জুন 
মনে করিলেন যে ইনি কিরূপে স্্ধ্যদেবকে পুরাকালে যোগের 
উপদেশ দান করিলেন, তিনি মনে মনে এইরূপ ভাবিয়] কহি- 
লেন-শ্র্য' দেবের জন্গ্রহণের বহুকাল পরে তুমি জন্মিয়াছ; 
অতএব আমি কি প্রকারে জানিব যে তুমিই তাহাকে অগ্রে এই 
যোগের কথা কহিয়াছিলে ৷ ১। ২1 ৩।৪। 

ভগবান কহিলেন, হে অঞ্জন! তুমি কিন্বা আমি বহুবার 
পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছি । হে পরস্তপ! আমি সে সকলই 
অবগত আছি--কিন্তু তুমি ভুলিয়া গিয়াছ। আমি জন্মরহিত 
অবারাত্মক ভূততাঁবন ঈশ্বর হইন্না আপনার প্রকৃতিকে আশ্রয় 
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করিয়। আত্মমায়ায় জন্মপবিগ্রহ করি । হে ভরতবংশীয় ধন- 
পয়! যে যে সময়ে ধর্শের গ্লানি হইতে থাকে, অধর্মের অভ্যাদয 
হয় সেই সেই সময়েই আমি (মূর্তি পরিগ্রহ করিয়। ) আপনাকে 
স্থষ্টি করি৷ সাধুদিগের পরিগ্রহণের জন্য এবং ছুরাচারগণের ৰিনা- 
শের জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীধ 
হইয়। থাকি । ৫1৬1 ৭1৮ 

হে অর্জন! যে বাক্তি আমার এই অলৌকিক জন্ম 
কর্াদি স্বরূপতঃ অবগত হয় সে বাক্তি দেহ ভাগ করিয়া 
আমাতেই লয় প্র(প্ত হয় তাহার আর পুনক্ন্া হয় না । আমায়" 
পরম কারুণিক জানিয়া অনেক বান্তিই আসক্তি, ভয় ও 
ক্রোধ পরিত্যাগকরতঃ কেবলমাত্র আমার প্রতিই চিত্তার্পণ 
কব্িয়া ও একখাঞ্র আশ্রয় জানিয়া জ্ঞান ও তপস্তা দ্বার। 
শুদ্ধ হইয়া আমার সাধুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। যে যেরূপগ্তাবে 
আমার উপাসনা করে হে পার্থ! মনুষাগণ নিয়ত সব্ববপ্রকারে 
আমারই *পথান্ুবর্তা হইয়া থাকে। সকলেই যে মোক্ষার্থী 
হইয়া ভজনা কৰে তাহ! নহছে। কামন। লিদ্ধির নিশি যাহারা 
দেবগণের উপাসনা করে তাহারা ইহলোকে কর্ম জন্য সিদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে | ৯। ১০ 1 ১১1 ১২। 

গণ ও কর্খের বিভাগ 'ছ্বারা 'আমি ব্রাঙ্গণাঁদি চতু- 
বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। ক্মামিই এই বর্ণ বিভাগ করিলেও 
আমাকে কর্ত। বলিয়া মনে করিও না এবং অব্যয় বলিয়। 
জানিবে। (গুণ ও কর্মের বিভাগ যথা-ব্রাক্ষণ সত্বপ্তণী 
শমদমাদি তাহার কর্ম, ক্ষত্রিয় সত্বরজ প্রধান, শৌর্য ও 
ঘুদ্ধাদি তাহার কর্ণ, বৈশ্তগণ রজন্তমগুণ-গ্রধান কৃষি বাঁণি- 
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জাদি তাহাদিগের কর্ম, এবং শুদ্রগণ তমগ্তণ-প্রধান উপরোক্ত 
তিন বর্ণের সেব। শুঞ্রষাদিই তাহাদের কর্ম )। কর্ম সকল-_ 
আমাতে লিপ্ত হয় ন। আমারও কর্মফলেচ্ছ! হয় নাই। যে 
আমাকে এইরূপ জানিয়াছে আমার শিবমুর্ভি প্রভৃতি দেখিয়া 
যে ব্যক্তির নিরহস্কার হয় তাহার আর কর্মবন্ধন থাকে না; 
মোক্ষাভিলাধীগণ আমাকে এইরূপ জানিয়। পুর্বে বন্দ করিয়া- 
ছেন তই বলিতেছি তুমিও প্রথমে সেই (প্রাীনগণের স্তায়) 
কর্মই কর। কি কর্ধী, আরু কিই ব। অকন্ম, বিবেকী ব্যক্তি- 
গণও ইহাতে মোহিত হইয়াছেন; সেই জন্য বলিতেছি থে 
কর্মের অনুষ্ঠানে সংসার হইতে মুক্তি পাইবে সেই কম্মই 
তোমাকে বলিব । ১৩। ১৪। ১৫1 ১৬| 

বিহিত কর্মই বাঁ কাহাঁকে কহে, অবিহিত কর্মই বা 
কি এবং কর্ম পরিত্যাগই বা কি এইগুলি বুঝিতে হইবে, 
কারণ কর্দের গতি একান্ত ছুজ্জছেয়। কর্ম করিলেও যিনি 
কর্ম নাই বোধ করেন এবং কর্ম না থাকিলেও যিনি কর্ম 
আছে বিবেচনা] করেন, তিনি মন্ধুষ্গণের মধ্যে বুদ্ধিমান 
এবং সর্ব কর্খা করিতে সমর্থ । যাহার সমুদয় কর্খই কামন। 
ও সঙ্করবর্জিত, বুধগণ তীাহাকেই পণ্ডিত বলেন; তাহার 
সমুদয় কর্ম জ্ঞানাগ্রিতে দগ্ধ হইয়া যায়। কর্মমফলাসক্তি 
পরিত্যাগ করিয়া যিনি সর্ব সময়েই তৃপ্তি বোধ করেন অন্ধের 
আশ্রয় গ্রহণ করেন না তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হইলেও, তিনি 
কিছুই করেন না) ১৭। ১৮। ১৯। ২০। 

ষাহীর কোন কামন1 নাই, যিনি সংঘতচিত। যিনি সমুদয় 
পরিগ্রহই ত্যাগ করেন তিনি কেবল শরীরদ্ারাই কর করিয়] 

ঠ 
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থাকেন সুতরাং তাহাকে কোনরূপ পাপস্পর্শ হয় না। যিনি 
যচ্ছা. লাভেই অন্তপ্ট, শীত উষ্চাদি পরস্পর বিপরীত গুণ 
অকাতরে সহ্য করেন যাহার ারয নাং নবী বু সিদ্ধি এবং 
অসিদ্ধি উভয়েই. সমজ্ঞান তিনি টিউন করিলেও লংসার- 
বন্ধনে আবদ্ধ নহেন। যিনি অনাসক্ত ও যুক্ত; যাহার চিত্ত 
জ্ঞানেই অবস্থান করিতেছে, তিনি কোন কর্ম করিলে তাহাব্র 
সমুদয় কর্ণই বিলয় প্রাপ্ত হয় (তাহার কর্মফল ভোগ থাকে 
না)। যাহাদ্বার। হোম করে তাহাও ব্রহ্গ, ঘুতও ব্রহ্ম, অগ্নিও 
ব্রহ্ম? এবং যিনি হোম করেন তিনিও ব্রহ্ম, (কর্তী ও ক্রিয়। 
উভয়ই ব্রহ্ম) সুতরাং কোন মতেই ফলাসক্তি থাকিতে পাবে 
না; এইরূপ ব্রহ্ষকর্খে যাহার একাগ্রচিত্ত তিনি ব্রহ্মতেই গম্ন 
করেন অর্থাৎ তিনি ব্রন্মকেই প্রাপ্ত হন, তীাহাঁতেই লয় প্রাপ্ত 
হন। ২১২২1 ২৩। ২৪। ২৫। ৃ 

অপর যোগীগণ ইন্দ্রাদি দেবগণ সন্বন্ধীয় ঙ্গাহঠান করেন; 
অন্যান জ্ঞানী যোগীগণ ব্রন্মরূপ অগ্রিতে সমুদয় কর্মাদি আহুতি 
দিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান .করেন। অন্যান্ত ব্রহ্গচারীগণ শ্রোত্রাদি 
ইন্দ্িয়্ণকে সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দিয়! থাকেন এবং অন্য 
যোগীগণ শব্দাদি বিষয় ইন্দ্রিয়ন্ধপ অগ্রিতে আছুতি,. প্রদান 
করেন। ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিগণ সমুদয় ইন্ড্িয়কর্ম এবং প্রাপবাঁয়ুর 
কর্ম পর্য্যস্ত জ্ঞানোদ্দবীপিত আত্মসংযমরূপ যোগাগ্িতে আহ্তি 
দিয়া থাকেন। সংশিতব্রত ষতিগণ দানাদি দ্রব্যযজ। চান্দ্রয়ণাদি 
তপযজ্ঞ, চিত্তবৃত্তির নিরোধাদি রূপ যোগযজ্জ, শ্রবণ ও মননাদি- 
দ্বারা বেদ জানরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। কেহ কেহ পুরক 
করিয়! অধোগমনশীল অপান বাঁঘুতে উর্ধগমনশীল প্রাণবাধুর 
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আছৃতি এবং অপরে উর্ধগমনশীল প্রাণবায়ুতে অধোগমনশীল 
আঁপানবামুর আহতি দিয়! থাকেন! প্রাণাম্ামপরায়ণ ব্যভি 
গণ প্রাণ ও অপানবাঁমু রে।ধ করিয়া! থাকেন, অপর অপর যোশী- 
গণ মিতাহারী হইয়৷ (ছুইতাগ এন্ন দ্বারা পরিপূর্ণ করিবে, এক 
তাঁগ জলদ্বার। পূর্ণ করিবে, অবশিষ্ট ভাগ শুন্য “থালি' থাকিবে ) 
প্রাণাদি সকলকেই আছতি প্রদান করেন? কুস্তকের সময় 
প্রাণ সমুদ্র একীভূত হয়। এই বজ্ঞবিদগণের যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা 
সঘুদ্ধয় পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় যজ্ঞজারশিষ্ট অমৃতভোঁজন করিয়া 
সনাতন ব্রন্মকে প্রাপ্ত হন। ২৬1 ২৭। ২৮। ২৯। ৩০ | 

হে কুরুসভ্তম ! যাহারা যঙ্জানুষ্ঠান করে না তাহাদের এরই 
অন্পস্থুখ ইহলোকেই নাই পরলোক ত দ্বরের কথা? সঁক্ষাৎ্থ বেদ- 
বিহিত এরং বিস্তারিত এই প্রকারের বহুবিধ কর্মযজ্ঞ ' অবগত 
হইয়! মুক্তিলাভ কর। হে পরস্তপ! দ্রব্যময় বজ্ঞ হইতে জ্ঞান- 
যজই শ্রেষ্ঠ। হে পার্থ? সমুদয় কর্মাই জ্ঞানের অন্তভূতি 
অথবা সমুদয় কর্মই অবশেষে জ্ঞানে পরিসমাপ্ত। হে অর্জুন! 
প্রণিপাতপূর্ববক, “এই সংসার কি, কি প্রকারেই বা এই 'সংসার- 
সাগর হইতে উতীর্ণ হইব ইত্যাদি নানারপ প্রশ্ন দ্বারা এবং 
গুরুণুএ্ীষ। দ্বার! সমস্ত অবগত হও । তত্বদর্শী জ্ঞানীগণ তোমাকে 
জানোপদেশ দ্বিবেন। ৩১। ৩২ । ৩৩। ৩৪। 

হে পাব! যাহা জানিলে তুমি আর মোঁহপ্রাণ্ত হইবে 
ন1, যাহা জানিলে আমায়, আপনাতে এবং সমস্ত ভূতমগ্ুলীতে 
একরূপই দেখিৰে। যদি সমুদয় পাপী অপেক্ষাও অধিক পাপী 
হও তাহ1 হইলেও জ্ঞানরূপ ভেলার সাহাঘ্যে পাঁপসমুদ্ত্র উতভীর্খ 
হইবে। হে অঞ্জন! যদি বল যেদুত্তর পাপসমুদ্রে নিষজ্জিতই 
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না হইল।ম কিন্তু ভাহাতে পাপ বিনাশের সম্ত/বন। কি! তদুত্বরে 
এই মাত্র বলি শুক্ষ কাষ্ঠ যেরূপ অগ্নি সংযোগে ভক্মীভূত হয় 
সেইরূপ জ্ঞানত্বরূপ অগ্নিও সমুদায় কর্মকেই তন্মসাৎ করে। 
এই পৃথিবীতে জ্ঞনের ন্যায় আর কিছুই পবিত্র নহে ॥ কর্ম 
যেগে সিদ্ধি লাভ করিলে কালে আপনিই আত্মজ্ঞানল!ভ হয়। 
৩৫1 ৩৬ | ৩৭ 1 ৩৮ । 

সংযতেক্িয় হইয়া, তিনিই একমাত্র লক্ষ্য স্থির করিয়া এবং 
শ্রদ্ধার সহিত সাধন। করিলে জ্ঞান লাভ করিয়। সেই ব্যক্তি 
অচিরেই শান্তি প্রণ্ত হন। যেবাক্তি অজ, যাহার শ্রদ্ধ। নাই 
যে আত্মসন্দিপ্ধ সে সর্বপ্রকারেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়; সন্দিপ্ধমন! 
ব্যক্তির কি ইহলোক কি পরলোকে স্ুুখলাভ ঘটে না। হে 
খনগ্জয়! (আমি তোমাকে ইতিপূর্বে ছুই প্রকার ব্রহ্ম নিষ্ঠার 
কথা বলিয়াছি )। যিনি পরমেশ্বর আরাধনা রূপ কর্মেই চিত্ত 
সমর্পণ করিয়াছেন অথবা জ্ঞান দ্বারা সকল সংশয় ছিন্ন করিয়াছেন, 
সেই আত্মবান্‌ ব্যক্তিকে কর্ম সকল বদ্ধ করে না । হে তরতবংশীয় 
ধনগ্জয় 1 তাই বলিতেছি এই অজ্ঞানসন্ভুত হৃদয়স্থ সংশয়কে 
আত্মজ্ঞানরূপ খড়? দ্বার! ছেদন করিয়। কন্মযে।গ অবলম্বন করিয়। 
এক্ষণে যুদ্ধের নিমিত্ত গাত্রোখান কর। ৩৯। ৪০ | ৪১। ৪২। 





পঞ্চম অধ্যায় । 
অর্জুন কহিলেন হে কৃষ্ণ! কর্মসন্ন্যাস ও কর্মযোগ এই 
উতয়ের মধ্যে যাহ। শ্রেয়স্কর তাহ। আমাকে নিশ্চয় করিয়। বল। 
ভগবান কহিলেন--কর্সন্ন্যাস ও কর্মযোগ উভয়েই মোক্ষগ্রদ 
ক্ষিন্তব এই উভয়ের মধ্যে কর্মযোগই কর্মসন্যাস অপেক্ষ। বিশিষ্ট 
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অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ । হে মহাবাহে। ! যদ্দি বল কন্মসন্ন্যাস 
অপেক্ষা কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ হইল কিরূপে? তাহার কারণ এই 
যে, যে ব্যক্তির কিছুতেই দ্বেষ ও আকাজ্ষ। নাই, রাগ দেষাদি 
বিহীন হইয়। যিনি ঈশ্বরের জন্যই কর্শানুষ্ঠান করিতেছেন__সে 
ব্যক্তি ত সকল সময়েই এমন কি কর্মানুষ্ঠান কালেও সন্যাসী, 
তিনি রাগ দ্বেষাঁদিশুন্ত হইয়া অনায়াসেই সংসারবন্ধন হইতে 
মুক্ত হন। বালকের ন্যায় অল্পবুদ্ধি লোকেই বলিয়! থাকে জ্ঞান- 
ফোগ (সন্ন্যাস) ও কর্মষোগে প্রতেদ আছে কিন্তু পপ্ডিতগণ 
তাহা বলেন না, একটীর সম্যক অনুষ্ঠান করিলেই অনায়াসে 
উভয়েরই ফল লাভ হয়। ১।২।৩।৪। | 

সন্যাপীগণ বে স্থান প্রাপ্ত হন, কণ্মঘে(গের ঘারাও সেই 
স্থানই যাওয়া যায়। ষেবাভি সন্ন্যাস ও কন্মযোগ উভয়কে 
একই দেখিয়! থাকেন তিনিই সম্যক দেখিয়। থাকেন। কন্মযোগ 
বিন| সন্নাস অবলম্বনের চেষ্টা দুঃখেরই কারণ ১ কর্মযোগ 
দ্বার শুদ্ধচিত্ব ব্যক্তিগণ অচিরেই ব্রহ্মলাভে সমর্থ হন। যিনি 
যোগযুক্ত সুতরাং বিশ্তদ্ধচিভঃ ঘহার শরীর বশীভূত কেনন। 
যিনি সংযতেন্দ্িয়ঃ সর্বভূতের আত্মীকেই যিনি আপনার আত্মার 
ন্যায় বিবেচনা করেন তিনি লোৌক সংগ্রহার্থই হউক অথব। 
স্বাভীবিকই হউক কোনরপ কর্ম করিলে তাহাতে কিন্ত লিপ্ত 
হন না। তত্ববিৎ কর্মযোগীগণ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, আপ্রাণ, 
ভোজন, গমন, নিদ্র।। নিশ্বাদ প্রশ্বাস, প্রলাপ, . পরিত্যাগ, 
গ্রহণ, চক্ষু উন্মীলন ও নিমীলন প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়ের কার্ধ্য 
ইন্ড্রিয়গণই করিতেছে আমি কিছুই করি নাই মনে করেন। 
৫1৬1 ৭1৮1 ৯। 
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পদ্মপত্রের উপরি জল থাকিলেও তাহ। যেমন পদ্মপত্রে লিপ্ত 
হয় না, তঙ্গপ ঈশ্বরে কর্মফল অর্পণ করিয়া নিবাসক্ত ভাবে 
কর্ম করিলেও তাহাতে পাপ লিপ্ত হয় না । কর্ম্বযোগীগণ আত্ম- 
শুদ্ধির নিমিত্ত অনাস্ত তাঁবে অভিনিবেশ বিহীন হইয়। শরীর, 
মন, বুদ্ধি দ্বারা কর্ম করিয়| থাকেন। কর্্মযোগীগণ একমান্্র 
পরমেশ্বরের প্রতিই চিত্তার্পণ করিয়া কর্মফল কামনা পরিত্যাগ 
করিয়। শান্তি প্রাপ্ত হন, কিন্তু কামনাযুক্ত ব্যক্তিগণ কর্মাফলের 
প্রতি আসক্তি খাকাঁয় কম্ম বন্ধনে বদ্ধ হন। জিতেন্দ্িয় ব্যক্তি 
মনোমধ্যে সমুদয় কর্ম ত্যাগ করিয়! নবদার বিশিষ্ট দেহপুরে 
অবস্থান কুরিয়া কর্মও করেন না, কর্ধে প্রবৃত্তও কবেন 
না। ১০1১১1১২1১৩ । 

পরমেশ্বর জীবগণের কর্তৃত্ব বা কর্ণের স্থষ্টি করেন নাই, 
কর্মফলের সংযোগেরও স্ষ্টিও করেন নাই কিন্তু অবিদ্যারূপ 
জীবের তাই তাহাকে সেই সেই কর্শে প্রবৃভ করে; জগদী- 
শ্বর কাহারও পাঁপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না। জীবগণের 
জান অজ্ঞানাচ্ছন্ন হওয়ার তাহার! মৌহিত হয় কিন্ত যাহাদিগের 
অজ্ঞান্ত| আত্মজ্ঞান দ্বার৷ বিনষ্ট হয় তাহাদিগের আদিত্য- 
সন্কাশ পরিপূর্ণ ঈশ্বর জ্ঞান প্রকাশিত হয় ; কেবল মাত্র তাহাতেই 
যাহাদিগের বুদ্ধি, তাহাতেই আত্মা, তাঁহাতেই নিষ্ঠা এবং তিমিই 
একমাত্র গতি, তীহারাই জ্ঞানদার! নির্দৌত পাপ হইয়। পুন 
রায় আর জন্ম পরিগ্রহ করেন না অর্থ।ৎ মুক্তি প্রাপ্ত হন। ১৪। 
] ১৫1 ১৬ ১৭ 

বিদ্যা ও বিনয়াদি সম্পন্ন ব্রাঙ্ষণ গোঁ; হস্তী, কুকুর এবং 
টগ্ডালকেও পণ্ডিতগণ সমদৃষ্টিতে দর্শন করিয়। থাকেন; ধীহা- 
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দিগের মন সর্বত্র সমভাঁবে অবস্থিত তাহারা ইহকালেই স্বর্গ- 
জয় করিয়াছেন, কারণ, ব্রহ্ম নির্দোষ এবং সর্ধথা একইভাবে 
আছেন অতএব সমদর্শীরাও ত্রন্মতাব প্রাপ্ত হন। ব্রন্মজ্ঞ ব্যক্তি 
প্রিয়বস্ত প্রাপ্ত হইয়! অত্যন্ত আনন্দিত হইয়! উঠেন এবং অপ্রিয় 
ঘটিলেও বিরক্ত হন না; কারণ, তিনি স্থিরবুদ্ধি ও বিমোহিত 
ন1 হইয়। সতত ব্রন্দেই অবস্থান করেন। বহিরিন্দ্িয় বিষয়ে অনা- 
সক্ত চিত্ত হইয়া যিনি আপনাতেই সুখবোধ করেন তিনি এই 
প্রকার স্ুুখলাত করিয়া সমাধিযুক্ত হইয়া অক্ষয় সুখলাভ 
করেন । ১৮1 ১৭ ২০1 ২১। 

সংস্পর্শ হইতে যে সকল সুখ অন্থভূত তাহ ছুঃখেরই 
কারণ। হে কৌন্তেয়! তাহা. পূর্বেও ছিল না এবং পরেও 
থাকিবে না অতএব পগ্ডিতগণ তাহাতে সমাসক্ত হন ন|। 
যেব্যক্তি শরীর ত্যাগের পুর্বে কাম ও ক্রোধের বেগ সহ 
করিতে সমর্থ হয় সেই বথার্থ সুখী; কেবল কাম্‌ক্রোধাদির 
বেগ সহ করিতে পারিলেই যে মোক্ষলাত হইবে তাহা নহে, 
যিনি অস্তরেই সখী, আত্মাতেই আরাম এবং যাহার অন্তরেই 
দৃষ্টি অথবা! অন্তরেই ব্রহ্ষজ্যোতি তিনি ব্রহ্মতেই অবস্থিতি 
করিয়া ব্রঙ্গতেই লয় প্রাপ্ত হন। যেসকল ব্যক্তি পাপ ক্ষয় 
করিয়াছেন, দ্িধাঁভাব ত্যাগ করিয়াছেন, আমাকে বশীভূত 
করিয়াছেন এবং নিখিল প্রাণীম্‌গুলেয় হিতে রত সেই ষথার্থ- 
দর্শাগণ মুক্তিলাত করেন। ২২। ২৩।২৪1$৫। 

কাম এবং ক্রোধবিহীন সন্ধ্যাপী এবং আত্মতত্বজ্ঞগণ কেবল 
যে মৃত্যুর পরই যৌক্ষলাভ করেন এরূপ মহেঃ জীবিত অব- 
স্থাতেও জীবদ্ুক্ত রূপে বিদ্যমান থাকেন। রূপ রসাদি বিষয় 
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সকল মন বইতে বহিষ্কত করিয়। ক্রযুগলের মধ্যে দৃষ্টিসংস্থাপন 
করিয়া (জ্রমধ্যে চ মনোস্থানং অর্থাৎ ভ্রমধ্যেও মনের স্বান 
ইতি পাতঞ্জলদর্শন ) নাসিকাভ্যন্তরগামী প্রাণ ও অপান নামক 
বাযুদ্বধয়কে সমতাবাপন্ন কন্পিয়। ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিসংঘত করিয়! 
যে মোক্ষপরায়ণ ব্যক্তি ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ করেন 
তিনি জীবন্ুক্ত। ইন্দ্রিয়সংযমমাত্রই যে মুক্তিলাত হইবে 
এরূপ নহে; যে সকল মানব আমাকেই যজ্ঞ ও তপস্যার 
ভোক্তা, একমাত্র সকলের প্রভু এবং সমুদ্র প্রাণীমণ্লীর 
সুহৃদ বলিয়া অবগত হন তিনিই শাস্তিলাত করিয়| থাকেন। 
২৬। ২৭। ২৮। ২৯। 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 


তশ্বান কহিলেন_-যিনি কর্মাফলের প্রত্যাশ। না করিয়া 
কর্ম করেন তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী; কেবল নিবগ্ি ব 
কর্ধ পরিত্যাগ করিলেই যোগী বা সন্যাপী হওয়া যায় ন]। 
হে অর্জন! তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে যাহাকে সম্াস বলে 
তাঁহাঁকেই .যোগ বলে; সংকল্প পরিতা।গ না করিলে কোন 
মতেই যোগী হওয়। যাঁয় না। যাবজ্জীবন বে কর্থ যোগেরই 
অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহ! নহে 7 যাঁহার। জঞানযোগ আরোহণ 
করিতে চাহেন কর্ই তাহাদের আবোহণের কারণ? আবার 
.জ্ঞানযোগারূঢ ব্যক্তির কর্ধবিক্ষেপই কারণ রূপে কথিত হয়। 
যোগার. ব্যক্তির অবস্থা কিরূপ শ্রবণ কর--যে ব্যক্তি যে 
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সময়ে ইন্ট্রিয়ভোগ্য ও ইন্ড্রিয়সাধন বিষয়ে অনাসক্ত থাকে তাহা- 
কেই যঘোগারূঢ বলা যায়। ১। ২। ৩। ৪। | 

বিবেকযুক্ত আত্মা দ্বারা আপনাকে সংসার হইতে উদ্ধার 
করিবে, আত্মাকে অবসন্ন করিও না? কারণ আপনার মনই 
অনাসক্ত হইলে আপনার বন্ধু/। এবং আসক্ত হইলে আপনার 
শত্রু হয় কিরূপ আত্মা আপনার বন্ধু এবং কিরূপ আত্মাই 
বা আপনার শক্র তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর-_-সেই আত্মাই 
আপনার বন্ধু যাহ! দ্বারা আত্মাকে জয় কর! যায় এবং সেই 
আত্মাই আমার শক্ররূপে কার্য্য করে যে আত্মাকে জয় করিতে 
পাঁরে না। , কেবল জিতাত্মা রাগছেষাঁদি রহিত ব্যক্তির 
আত্মাই শীতোষ্ণ, সুখ দুঃখ বা! মানাপমানে পরমাত্বায় সমাহিত 
থাকে অর্থাৎ ঈশ্বর পুরায়ণ থাকে, তাহাঁকেই যোগারঢ 
বল! যায়। যাহার আত্মার জ্ঞান বা বিজ্ঞানে আকাঁজ্ষ। নাই, 
যিনি নির্বিকার সুতরাং বিজিতেন্দ্রিয় এবং লোষ্টর, প্রস্তর এবং 
কাঞ্চনে সমদশী; তিনিই বিশিষ্ট ব্যক্তি ষাহার সুহৃৎ। মিত্র, 
শত্র, উদ্দাসীন, মধ্যন্থ, দেষ্য, বন্ধু, সাধু এবং পাঁপেতেও সমদৃষ্টি। 
এই কল গুলি যোগার ব্যক্তির লক্ষণ। এক্ষণে সেকি 
কি করে তাহাও বলিতেছি-_যোঁগী ব্যক্তি একাকী নিজ্জন স্থানে 
অবস্থিতি করিয়া আত্ম! ও মনঃসংযম করতঃ নিরাকাজ্ষ ও 
অপরিগ্রাহী হইয়া! সতত যে।গাচরণ করিবে ।. পবিত্র স্থানে 
-ক্ুশ বিস্তৃত করিয়। তদুপরি বস্ত্র বা ব্যাপ্রচন্মাদি বিস্তৃত করিয়া 
অনতি উচ্চ-অনতি নিয়, স্থিরভীবে উপবেশন করা যাইতে 
পারে, এইরূপ আসন প্রস্তত করিয়। ( পাঁতিয়াঁ) সংযতচিত্ত 
এবং জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি একাগ্র মনে সেই আসনে উপবেশন 
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করতঃ আত্মগুদ্ধির নিমিত্ত যোগাত্যাস করিবে । শরীর, 
ষত্তক এবং গ্রীবা খু তাবে রাখিয়া অচল ভাবে 'অবস্থিতি 
করিয়। এন্যান্য দিক হইতে দৃষ্টিকে প্রত্যানত করিয়া ( ফিরাইয় 
আনিয়া) আপনার নাসিকার অগ্রভাগ দেখিতে. থাকিবে । 
যোগাসনে রসিয়া খজুতাবে বসিবার উদ্দেস্ত এই যে মুলাধার 
হইতে সহম্রবার পর্য্যস্ত স্থান ষেন বক্র না থাকে । ৫। ৬1৭1 ৮। 
৮1৯1 ১০। ১১1 ১২।১৩| * 

. গ্রশাস্তাক্না, নিভাঁক, ব্রহ্মচারী, মনঃসংঘম করিয়া: মৎপরায়ণ 
হইয়। আমাতেই চিভার্পণ করিবে। যোগী এইরপে মনঃ- 
সংযম করিয়া আমাতেই লীন হইয়া, পরম . নির্বাণ, পন্দ ও 
শান্তিলাভ করে; অথবা পরমনির্ধবাণ রূপ শাস্তি প্রাপ্ত হন এবং 
গামার রূপে অবস্থান করিতেও সমুর্ধ হয়। হে অজ্জুন! 
যে ব্যক্তি অধিক বা নিতান্ত অল্প ভোজন করে অধিক বা 
অর্ক্ষণ নিদ্রা ধায় তাহার সমাধি হয় নাঁ। যিনি নিয়মিত 
রূপে আহার বিহার ও কর্ম চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং 
নিয়মিত। বূপেই নিদ্রিত ও জাগ্রত থাফেন তাহার সর্বছুঃখা- 
পহারী সমাধি লাভ হইতে পারে। যে সময়ে বশীতৃতচিতত 
সর্ববকাম্নায় স্পহাশূন্য হইয়। আত্মাতেই অবস্থান .করে তখন 
হাহাকে যোগযুক্ত বল। যায়। নির্বাত প্রদেশে দীপশিখা 
যেরূপ নিক্ষম্প তাবে থাকে সংযতমনা যোগীগণের মনও 
আত্মযোগান্থুান সময়ে তদ্রপ অচঞ্চল ও স্থির থাকে । চিত্ত 
যে সময়ে .যোগসেব। দ্বার] নিরুদ্ধ হইয়! উপরত হয়, ঘে অব- 
স্থায় পরিশুদ্ধাত্তঃকরণ কেবল মাত্র আত্মাকেই অবলো।- 
কন ক্করে, দেহাঁদি স্কুলশরীর জ্ঞান থাক্ষে না হন 
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কেবলমাত্র আত্মাকে দেখিয়াই সন্তুষ্ট হন । ১৪। ১৫। ১৬ | ১৭। 
১৮। ১৯ | *৬ | 

' যে অবস্থায় অপূর্ব এক আত্যন্তিক নিত্য জুখলাভ কর! 
যায়, ইন্দ্রিয়গণের সহিত সে সুখের কোন সম্পর্কই 
নাই, সে স্ুুথ কেবল মাত্র বুদ্ধি ও আাত্বাতেই উপলব্ধি 
করা যায়, যে অবস্থায় আত্মস্বরপ হইতে বিচলিত 
করে না। যাহাকে লাভ করিলে অপর লাভকে লাঁত বলিয়াই 
বোধ হয় না, যে অবস্থ। প্রাপ্ত হইলে মহাছঃখও বিচলিত 
করিতে পারে না; তাহাকেই যোগ বলিয়। জনিবে। এই 
অবস্থায় সংযোগবিয়োগাদি জনিত কিছুমাত্র ছুঃখ হইযে না। 
যদিও তাহ! শান্ত্র এবং আচা্যমুখে উপদেশ পাইয়া শিক্ষা করিতে 
হইবে? কিন্তু শীদ্বই সিদ্ধ হইবে না তথাপি যত্রের ত্রুটি না করিয়া) 
নিরাশ ন! হইয়া দমনে অভ্যাস করিবে। সংকক্পাত্বক কামনা 
সকল পরিত্যাগ করিয়। এবং মন দ্বার! ইন্দ্রিয় সকলকে বিশেষ- 
রূপে ইন্জরিয়ের বিষয় হইতে প্রত্যান্ৃত করিয়া পুর্ববোক্তরূপে 
ষোগাভ্যাস করিবে । ২১। ২২। ২৩ । ২৪। 

ধীর বুদ্ধিসহকারে মনকে আত্মায় স্থাপনপুর্বক নীরে 
ধীরে বিষয় সকল হইতে নিবৃত্ত কবিয়া অপর কিছুরই 
চিন্তা করিবে না। চঞ্চল অস্থির মন, ঘে যে. বিষয়ে 
ধাবমান হইবে তাহাকে তত্তৎ বিষয় হইতে প্রত্যন্ত 
করিয়া আত্ববর্শে আনিতে হইবে, সেই প্রশস্তচিত, 
প্জোগুণবিহীন ( শুদ্ধ পত্বগুণসম্পন্ন ) ক্রহ্ষতুল্য এবং 
"নিষ্পাপ যোগী পরমস্থখ প্রাপ্ত হন। এই প্রকারে সর্বদ! মন 
“বশীভূত করিয়া -বিগ্রতপাঁপ যোগী সেই অবিগ্ভানাশক 
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্রহ্মসংস্পর্শে অনায়।সে পরম সুখী হন অর্থাৎ বসত 
হন। ২৫। ২৬। ২৭1 ২৮। 

সমাহিতচিত ব্যক্তি নিখিল প্রাণীমগ্ুলীতেই আপনারে-_ 
আ্ীতেই নিখিল প্রাণীমগ্লী অবলোকন 'করেন। যে 
ব্যক্তি আমাঁকে সর্বত্র দেখিতে পান এবং সকলই আমাতে 
আছেন দেখিতে পান আমি তাহার নিকট অবৃষ্ত হই না 
এবং সেও আমার অদৃশ্ত থাকে না। যে কেহ অদ্বিতীয় 
ভাবে একমাত্র আমাকেই সর্বসূতস্থিত জানিয়া ভজনা করে 
সেই যোগী যেকোন প্রকারেই থাকুক না কেন আমাতেই 
অবস্থান করে। হে অজ্জুন! যেব্যক্তি আপন উপমান্যায়ী 
সর্বত্র সমঘৃষ্টি রাখেন (অর্থাৎ আপনার সুখ হুংখাদি যেরূপ 
প্রিয় ও অপ্রিয় বোধ করেন অপরেরও তন্রপ বোধ ফরেন) 
সেই ষোগীই আমার মতে শ্রেষ্ঠ। ২৯। ৩০ | ৩১। ৩২। 

, অর্জুন কহিলেন হে মধুস্দন! তুমি যে সাম্যযোগের 
কথা৷ ন্লিলে তাহ! আমার চিত্বচাঞ্চল্য হেতু দীর্ঘকাল মনে 
থাকিবে ন! । হে কৃষ্ণ ! মন বড়ই চঞ্চল এবং দেহ ও ইন্জ্রিয়গণের 
ক্ষোভকর, অত্যন্ত বলবান এবং দৃঢ়; বলবান দৃঢ় বলিবার 
তাঁৎপর্য্য এই, বিচার দার! সহজে জয় কর] যায় না বিষয় বাসনার 
একান্ত আসক্ত তাই বলিতেছি বায়ুকে রোধ কর! যেরূপ হুক্কর, 
মনের নিগরহও তজ্প দুক্ষর | ৩৩। ৩৪। 

ভগবান কহিলেন হে মহাবাহে! মনকে নগুহিত করা 
যে একাত্ত কঠিন তদ্িষয়ে আর সংশয় কি? কিন্তু হে 
কৌন্তেয় !. অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা তাহারও নিগ্রহ' কর! 
মার; যাহাদিগের আত্ম] বশীভূত নহে? ভাহাদিগের পক্ষে ইহা 
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আমার উপাসকগণ আমাকেই প্রাণ্ড হন। যে ব্যক্তি ভক্তি- 
পূর্বক আমাকে পত্র; পুষ্প, ফল ও জলা প্রদান করে, শুঘ- 
চিত্ত নিষ্কাম ভক্তের সেই সকল উপহার আমি সানন্দে গ্রহণ 
করি । হে কৌন্তেয় ! তুমি যাহা করিবে, যাহা! আহার করিবে, 
বাহ! ঘার! হোঁম করিবে, যাহ] দান করিবে, ষে তপ করিবে, 
সে সকল আমাকেই সম্্পণ করিবে এই প্রকারে গুভাশুত ফল 
ও কর্ণ বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে; কর্ণ সকল আমার প্রতি লম- 
পণ রূপ যে।গযুক্তাত্মা হইয়৷ আমাকে প্রাণ্ড হইবে । সকল ভৃত্তই 
আমার পক্ষে সমান, কেহই প্রিয় বা দ্বেষ্য নহে, যাহারা ভক্তি- 
পূর্বক আমার তজনা করে তাহারা আমাতে এবং আমি 
তাহাদিগের মধ্যে অবস্থান করি । ২৫ | ২৬। ২৭1 ২৮। ২৭। 

অতি দুরাচার ব্যক্তিও অনন্যচিতে যদি আমার ভজনা করে' 
তাহা হইলে তাহাকেও সাধু বলা যায; কেনন! তাহার এরূপ 
অধ্যবসায় প্রশংসনীয় ; হে কৌন্তেয়! যদি বল উতক্কষ্ট বিষয়ে 
অধ্যবসায় মাত্রেই কি সেই ছুরাচারী সাধু হইল? তাহা নহে; 
কিন্তু অত্যন্ত দুরাচার হইলেও আমার ভজন! করিলে শীঘ্রই 
ধর্্াত্বক নিত্য শাস্তিলাত করে। তুমি নিশ্চয় -জানিবে আমার 
ভক্তের বিনাশ নাই। হে পার্থ! আমার প্রতি তক্তের শক্তির 
কথ! অধিক আর কি কহিব-ছুক্বন্মবশ্বতঃ সামান্ক বংশে জন্ম- 
গ্রহণ করিলেও তাহার! সংলারবন্ধন হইতে. মুক্ত হইতে পারে। 
যে সকল পাপযোনিগণ কেবল ক্ৃধ্যাদি কার্ষেই রত, তাহারাও 
রী শূ্র প্রভৃতি, ধ্যয়নাদি রহিত হইয়াও আমার সেবা করিলে 
পরম] গতি প্রাপ্ত হ্ব়। খাহারা সুরুতিবশে ব্রাহ্মণ, তক্তিমান 
বাদর্ধি প্রভৃত্বিরূপে জরা পরিগ্রহ করিয়াছেন তাহাদের ত কথাই 
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৯০] 
নাই। তাই বলিতেছি রনির এই অনিত্য অন্ুখকর মর্ভলোকে 
বাজধি দেহ প্রাপ্ত হইয়। আমার তজনা কর । ৩০।৩১1৩২৩৩। 
আমার প্রতি চিত্ত সমর্পথ কর, আমার ভক্ত হও) আমার 
পুজক হও এবং আমাকে নমস্কার কর; মৎপরায়ন হইয়া এব- 


সরকারে আমার প্রতি আত্মসমর্পণ করিলে নিশ্চয়ই আমাকে 
লাভ করিতে পারিবে । ৩৪। 


০০ 


দশম অধ্যায়। 


তগবান কহিলেন, হে মহাবাহো। ! তুমি পুনরায় আমার 
এই পরম বাক্য সকল শ্রবণ কর। আমার বাক্যামূত পানে 
তোমাকে পরম পরিতুষ্ট দেখিতেছি; তোম।র হিতকামনায় 
'যাক্খুযাহ। বলিব শ্রবণ কর ; আমি জন্মমরণ রহিত বলিয়! দেব- 
গণ কিন্ব। মহধিগণও আমার আবি ভাব অবগত নহে, কারণ আমি 
সর্বপ্রবণরেই দেব ও মহপ্িগণের সাদি অর্থাৎ আমিই দেব ও 
'মহধি প্রদ্থৃতির বুদ্ধ্াদিরপে অবস্থান করিতেছি ; , আমার অন্থ- 
গ্রহ ভিন্ন কেহই আমাকে অবগত হইতে সক্ষম নহে। যে ব্যক্তি 
আমাকে জন্মরহিত, অনাদি এবং সর্বলোকেশ্বর বলিয়া অবগত 
হন তিনি, এই মত্ত্যধাম বিমোহিত না. হইয়। সমুদয় পাপ হইতে 
মৃক্কি লাত ররেন বুদ্ধি? জ্ঞান, অব্যাকুলতা, ক্ষমা, সত্য, শম, 
দুমঃ সুখঃ ছুঃখ। জন্ম, মৃত্যু, ভয় এবং অতয়।, অহিংস, মম! 
তুষ্ট, তপ, দান, যশ এবং অধশ, জীবগণের্‌ এই সকল, গৃগ্রক, 
,পৃথক ভাব আমা হইতেই, হইয়াছে। ৯। ২. ৩। ৪1৫1. ,. 


| ৬৩ | 

ত্প্ প্রস্ৃতি সপ্ত এবং সনকাঁদি অগ্ চারিজন মহধি' এবং 
মন্থুগণ হিরণ্য গভরূপে আমারই মনের সঙ্কপ্ন মাত্রেই উৎপন্ন 
হইয়াছেন এবং তীহাদ্বিগের হইতেই এই প্রজ। সকল ( পুত্র 
পৌন্রাদি বংশ বিস্তার ) জন্মগ্রহণ করিয়াছে আমার এই সকল 
বিভূতি এবং ধশ্বর্ধ্যলক্ষণ ধিনি স্বরূপতঃ অবগত আছেন তিনি 
নির্ব্িকল্প সমাধি লাভ করেন; এই বিষয়ে আর কোন সন্দেহ 
নাই, আমা হইতেই সযুদ্বর উৎপন্ন হইয়াছে, এবং আমিই সক- 
লের বুদ্ধি প্রভৃতির প্রবর্তক ; বুধগণ ইহা। অবগত হইয়! প্রীতি- 
্রদু্লচিন্তে এইরূপেই আমার ভজন। করে, আমার প্রতিই চিত্ত 
ও প্রাণ সমর্পন করিয়। পরস্পর আমারই নাঁকীর্ভন করিয়া, সর্বব- 
দলাই আনন্দ ও শাস্তি অনুভব করে। ৬। ৭1৮ ৯। 

যে সকল বাক্তি সর্বদাই প্রীতিপুর্বক এবং সমাহিতচিত্ত 
হইয়। আমার ভঞ্জন। কবে আমি তাহাদিগকে বুদ্ধিরূপ উপায় 
(পথ) প্রদান করি; আনার তক্তগণ সেই পথালঘন করিয়! 
আমাকে প্রাপ্ত হয়; তাহাদিগকে অগ্রগ্রহার্থ আমি তাহা- 
দিগের বুদ্ধিতে অবস্থান করতঃ তেজোময় জ্ঞানদীপ দ্বারা. 'অজ্ঞা 
নান্ধকার বিছ্রিত কা্র। অজ্জুন কহিলেন--আপনি পরব্রন্ম, 
পরমধাম; পরমপবিত্র, পরমপুরুষ ; আপনি নিত্য, দিবা, আদি- 
ফেব, অজ এবং বিভূ ; সমুদয় খষিগণ,দেবধি নারদ এবং অসিত; 
দেখল, ব্যাসদেব প্রত্ৃতি সকলেই আপনাকে এইরূপ বঙগিয়াছেন 
এবং স্বয্বং সেইরূপই. বলিতেছেন । ১০1 ২১। ১২1৯৩ $ 

ছে কেশব! আপনি-আমাঁকে যাহা যাহ! বলিলেন সকলই 
সত্য-বলিয়া'বোধ করিতেছি £ £ছে ভগবান! আপনার কি. জ্ত 
আবির্ভাব, দেব বা দানব কেহই অবগত নহে) হে ভূতভাঁরন ! 


[ ৬৪ ] 
হে ভৃতেষ্জ 1 হে দের দেব! হে জগৎপতে 1 হে পুরুযোদ্ধম | 
আপনি কেবল ্বয়ংই আপনাকে অবগত আছেন। আঁগনি যে 
বিভৃতি দ্বারা জগৎসংলার ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন সেই দিব্য 
আত্মবিভূতি সকল সবিশেষ বলুন। হে যোগ্রিন্! আমি কিরূপ 
স্িস্তা করিয়া আপনাকে জানিতে পারিব? এবং কোন্‌ কোন্‌ 


পদার্থে ই আপনার চিন্তা করিব। ১৪1 ১৫। ১৩1 ১৭। 
হে জনার্দন! আপনি সর্বন্ধত্ব ও সর্বশক্তিমত্বাদি বিভূতি 


বিস্তারিতরূপে পুনর্বার বর্ন করুন। আপনার বাক্যাম্বত 
পানে আমার তৃপ্তির শেষ হইতেছে না? ভগবান কছিলেন-হে 
কুরুজে্ঠ ! অসংখ্য বিভূতির অন্ত মাই--তবে তোমার নিকট 
প্রধান প্রধান দিবা আত্মবিভূতি সকল বলিব । হে বিজিতনিজ্্র! 
আযিই আত্মা এবং সর্ধভূতেই অবস্থান করিতেছি? আমিই ভৃত- 
গণের আদি, মধ্য এবং অস্ত, আমিই আদিত্যগণের মধ্যে বিষ 
জ্যোন্তি পদার্থের মধ্যে মরীচিমালী হ্্য, মরুদ্গণের মধ্যে 


মরীচি এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্রমা 1 ১৮1১৯ । ২০। ২১। 
ক্মামি বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে সামবেদ, দ্েবগণের মধ্যে বাসব, 


ইঞ্জিয়পণের মধ্যে মন এবং ভূতগণের মধ্যে চৈতন্যরূপে অব- 
স্থান করি? কুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, আয্মিই ষক্ষরক্ষের মৃধ্যে 
ধ্মপতি কুবের, বসুদিগের অধ্যে পাবক, পর্বত সকলের মধ্যে 
স্থুমের । হে পার্থ! আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে সর্বব শ্রেষ্ঠ 
বৃহস্পতি বলিয়! জানিবে ; আমিই সেনানীগিণের মধ্যে কার্তিকেয় 
এবং স্থির জলাশয় সকলের মধ্যে সাগর। আমি মহর্ষিগণের 
যধ্যে ভূ এবং বাঁক্যসকলের মধ্যে একাক্ষর ওকার, 


ধজ্ঞ সকলের যধ্যে জপধজ্ঞজ এবং স্থাবর পদার্থ সকলের মধ্যে 
হিমালয় । ২২ | ২৩। ২৪1 ২৫। 


৬৫] 
১ ১ ॥ বসা 
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নারদ ঈর্ণের মধ্যে চিন্ররথ এবং সিদ্ণের মধ্যে কপিল 
যুনিঃ 'অমৃতপ্রাপ্তির জন ্ষীরোদ সমু মস্থন করিতে চক্রিতে 
উচ্ে্যা নামক যে হয়ব উিত হয়ঃ অব সৃক্লের মধ্যে 
আমিই সেই উচ্েঃরবা, উত্তষ্ট গজস্মহের : মধ্যে রাব্ত এবং 
মানবগণের যধো অনুজেসবরা? অন সকলের, মধ্যে বর ধে্ 
সকলের মধ কমবে? প্রজা উৎপত্তির নিমিত্ই আমি কনদর্প 
এবং স্কুলের মধ্যে বাস্থকী। আমিই ব্ষিহীন সর্পকুলের : মধ 
আন্ত; জলচরদিগের মধ্যে জলাবিপ বরুণ, পিতৃগৃণের_ মধ্যে 
অযমা এ এবং যমীদিগের মধ্যে যম । ২৬--৩২.।. টি 
.. আম্মি দৈতাগণের মৃধ্যে প্রহলাদ, বনীকর্তা ( অথবা! শ্বাসুন 
কারী) দিগের মধ্যে কাল, পুগুগণের, মধ্যে সিংহ এবং প্্ি- 
গার মধ বিনতাননন গড়; পাবসিতা (খব! বা) 
দিগের মধো পবন, শন্্রধারীদিগের মধ্যে রাম, মুত্স্যদিগের মধ্য 
মকর এবং আ্োতম্বতীদিগের মধ্যে গঙ্গ।। হে অর্জুন! আমিই 
স্ষ্টির আদি, অন্ত এবং মধ্য ; বিদ্যাসকলের মধ্যে. অধ্যাতবিদা) 
বাদ জল্ল ও বিতঙার। মুধ্যে-কাদ 1 *ক্বামি অক্ষর সকলের মধ্যে 
"আকার, যাস প্রকুলের মধ্যে ঘনদক!ল সকদ্ধের, মধ্যে আনস্ত- 
,গ্রুঝাহ অনস্তকাল্‌ এবং কর্মফুল, রিধাতাগণের মুডে সর্বক়্িল 
বিধাতা) আমি. সর্কাসাহারক মৃত্যু ভাবী পদার্থের উপ 
ক্রীরণ,এরংনারীগণের যধ্যে “কীর্তি রী, -বাক্য+-্্তিঃ 
ঝুরি ক্াগ্রেততি পর, রেরারগিনী,১. সাজবেদের- যায বৃহৎ 
যায়, ভসকূবের মধ গায়? মাস সকলের মধ্যে-জাগহায়? 
এবং খতুগণের মধ্ কুসুমাফয় বসভ্তখতু। আমিই ছলনাকাদী- 
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দিগের ঘাত, আমিই তেঙ্গধীদিগের তেজ, আমিই জর) ব্যবসার 
এবং সাত্বিকদিগের সব্ৃগুণ; বুঝ্িবংশীয়দিগের বাসুদেব 
পাওবদিগের মধ্যে আমিই ধনঞঁয়; মুনিগণের মধ্যে আমিই 
বাস এবং কবিগণের মধ্যে শুক্র । ৩৩--৩৭। 

আমি দমনকারীগণের দওঁ আমি জিগীষুগণের নীতি, গুহ 
সকলের মৌন এবং আনীগণের জান; হে অক্ষম! যাহা সর্ধ- 
ততের আদিকারণ বীজন্বরূপ তাহ। আমিই, যাহা! আধি নহি 
এনূপ ভূত নাই; হেপরন্তপ! আমার দিত্যা বিভৃতিসকল 
অনন্ত; এইজনাহই আমা বিস্তৃত বিভূতির সংক্ষেপে বর্ণন। 
করিলাম যে যে খস্থ পরশ্বধ্যযুক্ত, শ্রীমান ব। সম্পর্ভি এবং কোনগ্্প 
প্রভাবাদি ওণযুক্ত সেই সেই পদ্দার্থ আমারই তেজাংশসম্ভুত 
জানিবে। হে অজ্জুন! অথব। আমাগ বিভৃতি সকল পুথক 
পৃথক বাপে জপিবার আবশ্তকত কি? আমি একাংশ যানে 
এই জপৎসংসারে ব্যাপ্ত হইয়া বহিয়াছি। আমি তিন্ন জগতে 
আর কিছুই নাই। ৩৮-_-৪২। 


পপরযখরাট পারি ৮৫৮ শি 


একাদশ অধ্যায় । 


অঙ্গন কহিলেন; হে কৃষ্চ! আপনি আমার প্রতি অন্থুগ্রহ 
করিয়া যে সকল গুহা আত্মানাত্মবিবেক সম্বন্ধীয় বাকা সকল 
 ধলিলেদ তদ্দার। আমার মোহ অপনীত হইয়াছে। হে পন্মপলাশ- 
লোচন ! আমি আপনার নিকট ভুতসকলের উৎপত্তি, প্রলয় 
এবং আপমার অক্ষয় মাহাম্বাও বিস্তীরিতকপে শ্রবণ করিলাষ। 
হে পৃষ্কাষোত্তম ! আপনি ঘ|হ। যাহ! বলিলেন সেই সেই বিষয়ে 


আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই ;"কিস্ত আমার অত্যন্ত আগ্রহ 
হইতেছে যে, আপনার 'অনস্তরূপের কথা যেরূপ বলিলেন তাহা 
দেখিতে ইচ্ছা! করি। হে প্রভে;! যদ্দি আমাকে এরূপ দেখিতে 
সমর্থ বিবেচনা! করেন তাহা হইলে হে যোগেশ্বর ! আমায় সেই 
নিত্য রূপ. প্রদর্শনে কৃতার্থ ক্ষন । ১--৪। 


ভগবান কহিলেন, হে পার্থ! আমার নানাবিধ? দিব্য এবং 
নানাবর্ণাকৃতির' শত শ্রত সহম্র সহশ্র রূপ সন্দর্শন কর। হে 
ভরতবংশীয় ধনঞ্জয়! আদিত্য, বস্থগণ ও রুদ্র সকলকে অব- 
লোকন কর) অধিনীকুমাপদ্ধয়। মক সকল এবং অনুৃষ্টপূর্বব 
বিরাট দেহে আশ্চধা আশ্চযা রূপ অবলোকন কর। হে 
গুড়াকেশ | ৮রাচর সমস্ত জগত একমাঞ্জ আমার দেহেই একে 
অবস্থান করিতেছে? বাহ। কিছু দেখিতে ইচ্ছা হয় দেখ। 
তুমি এই চক্ষু হ্বারাই আমার সমুদয় রূস সন্দর্শনে সক্ষম হইবে না, 
আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিতেছি। এই যোগৈশ্বধ্য 
দকল অবলোকন ধর । ৫--৮| 


সপ্তয় কহিলেন, হে রাজন্‌ ধৃতরাষ্ট্র ! মহীযোগেশখর হবি 
এহ বঙ্গিষ্। পার্কে আপনার ধ্রশ্থরিক রূপ দেখাইয়াছিলেন। 
সেইরূপে স্মসংখ্য মুখ এবং চক্ষু অনেক অত্যনূতদর্শন ছিল। 
উহ! অসংখ্য দিব্যাভরণভূষিত এবং অসংখা দিব্যামুধধারী। 
দিব্য যাল্যাত্বরধারী; দিব্য গন্ধাগ্ুলিপ্ত, 'সর্বশ্চয্যায়া। বিশ্বতোযুখ 
( সর্বত্র মুখ ধাহার ) অনস্ত দেবকে দেখিলেন। যদি যুগপৎ 
সহত্র সুর্যা, আকাশে সযুদিত হত্ব তথাপি সেই মহাগ্মার তেজঃ- 
প্রভায়ের কথঞ্িৎ তুলন। হইতে পারে । ৯--১২। 
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এ. জজ্জুন দেই সময় মেই দ্েবদেবের গরীরে কনছুধা। বিভক্ত 
সমগ্র জগতকে একাত্র অবলে।কন্ করিলেন । তদলস্তর পশঞজয় 
'বিন্ময়াবিষ্টচিভে পুলকিত হহয়। মস্তক অবনত কনধত্তঃ প্রণঠ- 
গু্ধক কৃততঞুলিপুটে খলিলেন। হেদেব। আমি -ম্কাপনার 
দেহে সমুদয় দেবতাকেই দোথ(ভছি ; জরামুজ) ম্বেদ। অজ, 
এবং উদ্িজাদি সমস্ত জীবসসঙ্গহ দেখিতেছি, পদ্মাসন ব্রন্ধা? 
দিব্য মহর্ষগণ ৬ তক্ষকাগি উপ্গ সক্লকেও দোখতেছি। হে 
বিশ্বেশবর । আমি আপনার অসংখা বানু, উদর, নেত্র এবং মুখ 
যুক্ত অনস্ত রূপ চতুদ্দিকেই নিরীক্ষণ করিতেছি__কিন্তু আদি, 


অস্ত বা মধা কিছুই দেখিতে পাইতেছি না । ১৩--.১৬ । 
আপনি কিবীটিধারী, গদাবান ৬ চক্রধারী; আপনার 


'তেজোরাশি সর্বত্রই প্রদীপ্ত প্রায় প্রতালিত। প্রদদীপ্ত অর্নল 
কিখী কুর্ধোর দিকে যেরূপ দৃষ্টিপাত করা যাঁয় না আপনার এঁই 
পর্দীপ্ত বিতাঁও তদ্রপ। আমি আপনার এইরূপ উনিরীক্ষা ও 
অপ্রমেয় রূপ দেখিতেছি। আপনিই' পরম ব্রহ্ম, আপনিই যু 
দিগের জ্ঞাতব্য; আপনিই এই বিশ্ব সংসারের এককান্র প্রধান 
শক ১ াগলি অব্যয়.ঞবং সনাভনবধর্দের রঙ্গয়িতা! এবংীলক। 
আম .তুঝিয়াছি আপনিই পম পুরুষ। আপনর আদি, মধ্য 
এর অন্ত ম/ই;. আপনা: অবংধ্য 'বাছু ; চগ্জ হয্য আপনার 
বু, লেজ ম্বন্ধপ। আপনি স্বকীর, তেজে এই বিশ্ব ংসনো 
উপ প্রদান করিতেছেন। আপনার, মুখে প্রদীপ হভাশনের 
স্লায় প্রড়। 'প্রকাশ গ্রাইতেছে? আপনি এন. 'হুইয়।। ঘর্গ, 
পৃথিবী, স্বস্তরীক্ষ এবং দিক সকল ব্যাপিয়া রাগ্রিয়া্রেম.১4হে 


মহাখ্মন! আপনার এবন্িধ, উ& 'জাত্যতুত রূগ-দঙনিপকরিয়। 
শ্লিলোক খ্যথিগ্ত হইতেছে। ১৭। ১৮ ১৯ ২* | 
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এই সুরগণ ভীভচিতে আপনার শরণ লইতেছে, কেহ কেহ 
ভীত হইয় বন্ধাঞ্জলি হইয়। দূর হইতেই . “জয় জয় রক্ষ রক্ষ” 
বলিয়া, মহধি এবং সিন্ধগণ “ত্বস্তি” বলিয়া আপনার স্তবপাঠ 
করিতেছেন । রুদ্রপণ, আদিত্যগণ, বন্ুগণ, লাধুগ্ণ ও বিশ্ব- 
দেবগণ, অশ্থিনীকুমার যুগল, মরুদগণ) পিতৃগণ। গন্ধর্ব) যক্ষ।, 
অস্থুযন, ও সিদ্ধগণ সকলেই বিস্মিত হইয়া আপনাকে দর্শন 
ক্রিতেছ। হে মহাবাহো ! আপনার বনু বক্ত,নেত্র' বছ হস্ত- 
পদাদিবুক্ত, বু উদরবিশিষ্ট এবং বু সংখ্যক দত্ত দ্বারা ভীষণ 
আকৃতি দশন করিয়া লোকসকল এবং আমিও অত্যন্ত তীত 
হইতেছি। হে বিভে।! আপনার বিবিধ বর্ণপল্পন্ন তোলোময় 
ুষ্ঠি নভোমগডল স্পর্শ করিয়াছে। আপনার প্রদীপ্ত বিশাল 
নেত্র এবং, বিরৃতানন দর্শন করিয়া আমার আত্ম ব্যথিত 
হইতেছে; কোনরূপে,ধৈর্যাধারণ করিতে গাযরিতেছি, না| ২১। 
২২। ২৩।, ৪ | | 

আপনার কালানল তুল্য দীপ্তিমান্‌ দংষ্রাকরাঁল মুখ সকল 
সন্দর্শন করিয়। এমন কি আমি দিনির্ণয় করিতেই পারিতেছি 
নাঃ কিছুতেই সুখলাভ করিতে পারিতেছি না; &হ জগন্লিবাস ! 
হে দেবদেবেশ! প্রসন্ন হউন । দৃতরাষ্টরের পুত্রগণ অপরাপর বাঁজ- 
গণের দহিত এবং ভীন্ম দ্রোখ ও কর্ণ এবং মতপন্ষীয় প্রধান 
প্রধান' যোধগণ লকলেই ধাবমান হইয়। সত্বর এ দস্রাকরাল 
ভয়ানক যুখ সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। কাহারও 
কাহারও মস্তক চর্ণাককৃত এবং কেহ কেহ আপনার দন্ত সন্ধিতে 
সংলগ্ন বলিয়। দৃষ্ট হইতেছে। যেরূপ নদীপকল বিতিন্ন যুখগামিনী 
হইয়া সঞ্জলাতিসুখেই গমন করতঃ তাহাতে প্রবেশ ক্রে ভপ 
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এই মন্যালোকের বীরগণ সকলেই আপনার প্র প্রদীপ্ত মুখ- 
মধ্যেই প্রবেশ করিতেছে । ২৫।.২৬। ২৭। ২৮। 

যেরূপঠবিনষ্ট হইবার জন্তই[পতঙ্গগণ প্রবলবেগে প্রদীপ্ত অনলে 
প্রবেশ করে তব্রপ মানবগণও শলতৃত্ি অবলম্বন, পূর্বক মর- 
পের নিমিত্ুই' সবেগে আপনার মুখে? প্রবেশ । করিতেছে । 
হে বিষ্ঠো! আপনি প্রজ্লিত বদন বিস্তার করিয়। এই সমস্ত 
লোককেহ গ্রাস করিতেছেন এবং আপনার প্রদ্দীপ্ত তেজে সমুদয় 
জগৎ সস্তাপিত হহতেছে। আপনি কে অনুগ্রহ করিয়া! বলুন 
অর্থাৎ আপনা কি যুদ্তি অনুগ্রহ করিয়। বলুন । আপনাকে 
নমস্কার করি। হে দেব। প্রসন্ন হউন; হে অনাদিপুরুথ | 
আমি আপনার বিষয় কিছুই জানি না, স্ুতপা।ং জানিতে ইচ্ছা 
করি। তগবান কহিলেন, হে। অক্জুন। আমি লোকসংহাঁরক 
কাল, লোকসংহারে প্রবৃত্ত . হইয়াছি। তীন্মপ্রোণাদি থে 
সকল প্রতিপক্ষ যোদ্ধ। যুদ্ধে অবস্থান করিতেছেন সকলেই বিনষ্ 
হইবে তাই বলিতেছি তুমি গাপ্রোথান কর, যশোলাত কর, 
শক্র সংহার করিয়! সমৃদ্ধ রাজ্যোপতোগ কর। হে সব্যসাচিন্‌। 
আমিই ইতিপুর্বেব ইহাদিগকে নিহত করিয়াছি, তুমি এক্ষণে 
নিমিভমাত্র হও । দ্রোণ, তীন্ম। জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অনাগ্ত 
বীরগণকে আমি নিহত করিয়াছি, অতএব তুমি জয়ী হও, ভীত 
হইও না। যুদ্ধ কর, বুদ্বস্থলে বিপক্ষগণের উপরি জয়লাভ কর। 
২৯1 ৩০ ৩১। ৩৯২ । ৩৩ 

সঞ্জয় কহিলেন ( ধৃতর।্রকে ) কৃষ্ণের এবক্বিধ বাঁক্য শ্রবণে 
অঙ্ছুন কম্পিত কলেববে কূতাঞ্জলিপুটে অত্যন্ত তীতচিত্তে গদগদ - 
বাকো ভ্ঙচকে 'পুন্ব্বার প্রণাম কপ্সিয়া এইলপ কহিলেন-- 
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কে জর্দবীকেশ 1 আপন[ব যথন এবপ্িধ অত্যছুত প্রভাব, তখন 
আপনাৰ মাহান্্য সংকীর্ভনে যে কেবলমাত্র অ।মিই,আনন্দিত 
হুইব তাহ! নহে--সমগ্র জগতই আপনার মাহাত্মসংকীর্তনে 
পরষানন্দ লাভ কবে এবং একান্ত অন্ুরক্ত হয়; বাক্ষসেরা 
স্ভষে দিগদিগপ্ঠে পলাধন কবে, সিদ্ধগণ নমস্কার করে; ইহা 
আশ্চর্যের বিষয় নহে বরং ইহাই সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত |" হে মহা 
তবন্‌। হে অনন্ত! হে দেবেশ। হে জগন্িবাস! কেনই,বাসকলে 
আপনাকে নমস্কার না ঝবিবেন? কারণ আপনি, ব্রহ্ম হইতে 
গরীয়ান্‌ এবং ভাহাবও কন্ত।- কেন ন। ব্রহ্ম জগতের জনক 
হইলেও আপনি বক্ত; এবং অবক্ত্য উভয়েরই মুলকারণ, যাহ! 
অক্ষয় ত্রন্ম তাহ আপনিই।। ৩৪ ৩৫ । ৩৬। ৩৭1 ৩৮। 

আপনি আদিদেব, প্বব(ণপুকম, আপনিউ এই[বিশ্বেব একমাঞ্র 
প্রধান আশ্রঘ, আপনিই বেভ্তা এবং বেদা আপনিই পরম ধাম 
এবং আপনি এই সংস।বে সর্ধত্র ব্যাপ্ত হইযা রহিযাছেন ; 
তাই বলিতেছি সকলে কেন আপনাব 'নমস্কার না করিবে ? 


আপনিই বাস্ঃ যম, অগ্নি বরুণ, চন্ধ্, প্রজাপতিয্এবং লোক 
প্রপিতামহ ব্রন্ম আপনাকে সহত্র ,সভজ নমস্কার। পুনঃ পুনঃ 


নমস্কার করিলেও পুনর্ধার নমস্কার। আপনার সম্মুখ দিকে 
নমস্কার, পশ্চাতে নমন্কার; আপনি সকল দিকেই আছেন 
স্থতরাঁং সকল দিকেই নমন্বার। আপনি অনস্তবীর্য এবং 
অমিতধিক্রমী সংসারে, অন্তবে বাহিরে ব্যাপ্ত আছেন বলিয়া 
আপন।কে সর্বন্বরূপ কহে । আমি আপনার এই মহিষ অবগত 
ন। হুইয| প্রমাদবশতঃ অথব। প্রণষেরই জঙন্গ সধ! ইত্যাদি 
খুলিয়া ষাহা যাহ।| বলিয়াছি অথবা তে অচু/ত! পরোক্ষে বা 
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্রস্ধ্যক্ষে, বিহাব, শন, উপবেশন ও ভোজন।দিব সমযে গবি- 
হাঁসের জন্য যে সকল তিবস্কাব ব। অযোগ। ব্যখহার কাবধান্ 
তৎ্সমুদাষ ক্ষমা! +কন। হে কৃষ্ণ! আপনি চরাচিব জগতের 
পিত।, পুজ্য, গুক এব* গুক হইতেও গ্রর্ূতর। জ্রিলোক 
মধ্যে আপনাষ সমান আব (কহই লভে। অধিকত দুরেব 
কথা; আপনাব তুলা আৰ কাঁত।(বও গ্রত।ব দুষ্ট হয না। ৩৯। 
৪০ 1 8১18২ । 

অতএব আমি সষ্টার্থ প্রণিপ।ত পুর্বক জ্রিজগৎ প্জ। আপ 
নাকে প্রথম কবিতেছি প্রসন্ন হউন, আমাব অপবাধ ক্ষম। 
ককন। পিত। ষেরূপ পুলরুত অপবাধ গ্রহণ কবেন না অথব। 
সখা যেরুপ সখাব অপবাধ গ্রহণ ন।বন ন। অথব। স্বামা যেরূপ 
'প্রষতম। পড়ীব অপবাঁধ ক্ষমা কবিষ। থাকেন, আপনি ভজ্রপ 
মংকৃত অগবাধ ক্ষম। ককন। ৪৩। 8৪ । 

আপন(ব এহ অদুষ্টপুবব মুর্তি সন্দর্শন কাবিয। আমি ষ্টও 
হইযাছি এব* আমান মন বড ব্যথিত বা ভীতও হইযাছে। 
অতএব হে দেবেশ । হে জগনিবাস। প্রসন্ন হউন আমাষ সেই 
বপ প্রদর্শন ককন। পুর্বেবে ঘেকপ কিবীটীধাবী, গদ1 ও 
চক্রধারী মূর্তি দ্েখিযাছিলাম শ্টাহাই দেখিতে ইচ্ছ। কবি। 
হে সহভ্রবাভো। হে ধিশ্বমৃণ্তি। এই বিশ্ববপ উপলংন্ধত 
কবিযা সেইন্ূপ সেই চতুডুঙ নূর্ডি ধাবণ কফন। 
8৫1 8৬1 

ভগবান কহিলেন, হে অজ্দ্রন। আশি তোমাব প্রাত প্রসন্ 
হইয়। যোৌগমাধা। আগএধ কবতাঁ তেজোময, বিশ্বাত্বক, অনভত, 
আদাকপ তোমাকে দন কবাইলাম। ইতিপূর্বে আব কাহা 


[| ৪৯ 7 

দক্জাপ্য কিন্তু যে ব্যক্তি যত্পূর্বক আত্মাকে বশীভূত করেন 
তিনি কি যথাষথ উপায়ে উক্ত যোগাত্যাসে সমর্থ হয়েন ? 
অজ্ঞুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যেব্যক্তি শ্রদ্ধাবান অথচ যাহার 
যত্ব নাই তাহার মন যোগ হইতে বিচলিত হইলে যোগে সিদ্ধি 
লাভ ন। করিয়া সে ব্যক্তি কিরূপ গতি প্রাপ্ত হয়? হে 
মহাবাহো!! কর্ম ও যোগ উভয় পথ হইতেই পরিভ্রষ্ট হইয়া 
নিরাশ্রয় ও ব্রহ্মলাভের পথে বিষূঢ় হইয়া! সে বাক্তি কিছিনবর 
মেঘের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হর? ৩৫ । ৩৬1 ৩৭। ৩৮। 

হে কৃষ্ণ! তুমিই আমার এই সংশয় ছেদনে যোগ্য ; 
তোষ। ভিন্ন কাহাঁকেও এই সংশয় ছেদনের উপযুক্ত বলিয়া 
বোধ হইতেছে না। ভগবান কহিলেন, হে পার্থ! সেই উভয় 
পথভ্রষ্ট ব্যক্তি কি ইহকালে কি পরকালে বিন।শ প্রাপ্ত হয় 
না, অর্থাৎ ইহকালে যোগত্রষ্ট হওয়ায় পাতিত্য এবং পরকালে 
নরকতোগের ভয় নাই; সৎ্কর্শকারীদিগের কখনই হুর্গাতির 
সম্ভতীবন। নাই; ত্রান্তির জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞকারীগণ যে লোক 
অভিলাষ করে সেই যোগিশ্রেষ্ঠগণ তথায় বহুকাল বাস করিয়া 
সুখতভোগ করতঃ সদ্ধাচারী এবং ধনীগণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন 
অথবা ধীমানযোগীগণের বংশেই জন্সগ্রহণ করেন। ঈদশ জন্ম 
পরিগ্রহাঁপেক্ষা জগতে আর কি ছুলভ ? 1৩৯1 ৪০ | ৪১। ৪২। 

তথায় জন্ম লাভ করিয়া পুর্বজন্মের অভ্যাসবশতঃ ব্রন্দ 
বুদ্ধি লাভ করে। হে কুরুনন্দধন! তখন মোক্ষ লাভের জন্ত 
সমধিক যত্ব করে; সেই ব্যক্তি কোনরূপ বিদ্রবাধাদি জন্য ইচ্ছা 
না৷ করিলেও পূর্বজন্মের অভ্যাসবশতঃ যোগাভ্যাস করিতে 
থাকেন এবং কেবলমাত্র যোগজিজ্ঞাস্ু হইলেও বেদৌক্ত কর্ম- 

€ 
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ফলাপেক্ষা অধিকতর ফললাভ করেন। এই প্রকার অল্প চেষ্টা- 
তেও যখন মানব পরাগতি প্রাপ্ত হয় তখন যে যোগী উত্ত- 
রোত্তর সমধিক যত্বসহকাঁরে যোগানুষ্ঠান করেন তিনি যে 
বিগতপাঁপ হইয়া বছ জন্মে সম্যক জ্ঞানী হইয়া পরমাগতি 
প্রাপ্ত হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হে অর্জন! আমার 
এই মৃত. যে, কৃচ্ছুচান্দ্রায়ণাদি তপোনিষ্ঠ, অশেষজ্ঞান বিজ্ঞাক্ম- 
সম্পন্ন ও রূ।মনাঁপরায়ণ কন্মীদিগের অপেক্ষ। যোগীগণই শ্রেষ্ঠ ; 
অতএব তুমি যোগানুষ্ঠান কর। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। 

যমন্য়মপর যোগীগণ অপেক্ষ। মদ্তক্তগণই শ্রেঠ; যাহার! 
আমার প্রতি চিত্তসমর্পণ করিয়! শ্রদ্ধার সহিত অ'মার ভজন] 
করে তাহাকেই আমি শ্রেষ্ঠ ঘোগী বিবেচনা করি । ৪৭| 





সপ্তম অধ্যায় । 


ভগবান কহিলেন, হে পার্থ! অনন্যশরণ হইয়। আমার 
প্রতি যশ্ধেতিনিবেশ করিয়া! যোগাত্যাস করিলে নিশ্চয়ই ষে 
প্রকারে আমাকে জানিতে পাৰিবেন তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর-_ 
আমি সেই বিজ্ঞনযুক্ত জ্ঞানই তোমাকে বিশেষরূপে বলিতেছি, 
যাহ! অবগত হইলে আর কিছুই জানিতে অবশিষ্ট থাকিবে 
না; সহত্র সহত্র ব্যক্তির মধ্যে কোনও ব্যক্তি আত্মজ্ঞন প্রাপ্তির 
জন্ত যত্ব কবে এবং এইরূপ ঘৃত্ববানদিগের মৃধ্যে কেহব1 আমার 
সবিশেষ অবগত হয়। ভূমি, জল, বায; আকাশ; অনল? মন, 
বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্ট প্রকারে আমারই প্ররুতি বিভক্ত । 
১।২।৩1৪। 
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এই যে অই্ট প্রকার প্রকৃতির কথ! বলিলাঘ ইহাদিগকে 
অপর প্রকৃতি কহে। হে মহাঁবাহো! ইহ! ভিন্ন জীবন স্বরূপ 
আমার আর একটী পরা প্ররুতি আছে, উহাই এই জগৎ ধারণ 
করিয়। রহিয়াছে; এই ছুই প্রকার প্রকৃতি হইতেই স্থাবর জন্গম।- 
বক ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ জড়প্রকৃতি দেহরূপে পরি- 
ণত হইয়া আপন কন করিতেছে । এই নিখিল জগৎ আম 
হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং আমিই ইহার প্রলয়কর্তী ; হে 
ধনঞ্জয়! আমি ব্যতীত জগতের সৃষ্টি সংহারের অপর কোন 
কারণ নাই। মণিমাল। যেরূপ সুত্রে গ্রথিত থাঁকে ; সমুদয় 
জগৎ সেইরূপ আমাতেই গ্রথিত রহিয়াছে । ৫ | ৬. ৭1৮। 

হে কৌত্তেয়! আমিই জলরাশিতে রস, চন্দ্রার্কের প্রভা, 
বেদ সকলের প্রণব, আকাশে শব্দ এবং মন্ুষ্যের পৌরুষ 
অথব। পুরুষের পুরুষকার। আমিই পৃথিবীতে পুণ্যগন্ধ 
( গন্ধতন্মাত্র ), অগ্নিতে তেজ, সর্বভূতের জীবন এবং তপন্বি- 
গণের তপন্ত। ; হে পার্থ! আমাঁকেই সর্বভূতের সনাতন বীজ- 
স্বরূপ জাঁনিবে। আমিই বুদ্ধিমাঁনদিগের বুদ্ধি এবং তেজ- 
শ্বিদিগের তেজ; অপ্রাপ্ত বিষয়ে যাহাদিগের আসক্তি নাই এবং- 
বিধ বলবানদ্দিগের বল; এবং হে তরতর্ষত! আমিই কেবল- 
মাত্র আপনার স্ত্রীগণেরই পুক্রোৎপাঁদনোপযোগী কাম; যে সকল 
সাত্বিক; পীজসিক ব! তামসিক ভাব আছে, সে সকল আম! হই- 
তেই উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়। জানিবে; কিন্তু আমি তাহাতে নাই; 
কেমন! আমি ত্রিগুণাতীত, তাহারাই আমার অধীন । ৯। ১০। 
৯১ | ১২ | 

এই ত্রিগুণাত্মকতাঁবে সমুদয় জগৎ বিমোহিত হইয়! অব্যয় 
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আমাকেও জানিতে পারে না; সত্বাি গুণের বিকাবাত্মিক' 
আমার এক দেবী মায়। আছে তাহা হইতে সহজে উত্তীর্ণ হওয়। 
যায় না; যাহারা আমার ভজন] করে, তাহারাই সেই সুদুস্তর 
মায়াসাগর অতিক্রম করিতে পারে; এই মায়! দ্বারা যে সকল 
অজ্ঞান নরাধমে জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে, সেই সকল ছুরাচারী 
আস্ুর ভাবাশ্রয় করিয়া আমাকে অবগত হইতে সমর্থ হয় ন' 
হে তরতর্ষত অজ্জ্বন! রোগাদি দ্বারা অভিভূত, তত্বজিজ্ঞানু; 
অর্থাকাজ্ষী এবং জ্ঞানী এই চতুর্ববিধ লোকেই আমাকে ভজন! 
করিয়া থাকে । ১৩। ১৪। ১৫1 ১৬। 

তাহাঁদিগের মধ্যে জানীই সতত মৎপরায়ণ, আমিই 
তাহার একমাত্র প্রিয়তম পদার্থ, আমিও তাহাদিগকে সমধিক 
ভালবাসি, তাহারা সকলেই মহান্‌ এবং সকলেই যোক্ষলাভে 
সমর্থ, কিন্ত আমার বিবেচনায় জ্ঞানী ব্যক্তিই আমার স্বরূপ ? 
যেহেতু জ্ঞানীগণ মৎপরায়ণ ; জ্ঞানীগণ বহুজন্মজন্মান্তে “ভগবান 
বান্ুদেবই” এই নিখিল জগৎ এইরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হন। এরূপ 
মহাত্ম! ' একান্ত দুল্পভ; কামনাশীল ব্যক্তিগণও পরমেশ্বরকেই 
ভজন। করিলে অভীষ্ট সিদ্ধিলাত করিয়া ক্রমে ক্রমে 
মুক্তিপ্রাপ্ত হন। অপরাপর সকলে কাঁমাতিভূত হইয়! পুত্র, 
কীর্তি, শক্রসংহার প্রভৃতির জন্য অন্যান্য ক্ষুদ্র দেবতার উপাসন। 
করিতে থাকে এবং যেযে নিয়মে উপবাঁসাদি করিতে হয় 
তৎসমস্ত .আচরণ করিয়া দেবতাবিশেষকে ভজন1 করে । ১৭। 
৯৮1 ১৯৯ 1 ২০ | 

যেষে ভক্ত আমারই মূর্তিত্বরূপ ও যে যে দেবতার অর্চনা 
করিতে ইচ্ছা করে সেই সেই ভক্তকে সেই দেই মূর্তি বিষয়ে 


[ ৫৩ |] 


অচল! শ্রদ্ধা প্রদান করি; সেই ভক্ত অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান হইয়া 
বিশেষ দেবতা আরাধনা! করে কিন্তু আমিই তাহাঁদিগের 
হিতকারী অভীষ্ট সিদ্ধি প্রদান করি, সেই অপরিণাম্দর্শিগণের 
ততৎফল নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হইয়! যায়; দেবপুঙ্গকগণ দেবতাই 
প্রাপ্ত হয় কিন্ত আমার ভন্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হয়; নির্বোধ 
ব্যক্তিগণ আমার নিত্য ও উৎকুষ্ট স্বরূপ অবগত ন। হইয়া মায়াতীত 
আমাকে মৎ্স্যকুর্মাি স্বরূপ বিবেচনা করে। ২১২২২৩1২৪। 
আমি যোগমায়া সমারৃত হইয়। সকলের নিকট প্রকাশিত 
হই ন17 যুডুলোক অজ ও অব্যয় বলিয়। আর্মীকে জানিতে 
পারে না। হে অঙ্জুন! আমি অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতে স্কাবর 
জগগমাদ্দি সকলই অবগত আছি কিন্তু আমার মায়াদ্ধারা সমাচ্ছন্ 
হইয়। কেহই আমাকে অবগত নহে; হে ভরতবংশীয় শক্রতাঁপন 
অর্জুন! স্থুল দেহের উৎপত্তি হইলে অন্নুকুল বিষয়ে ইচ্ছা! এবং 
প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ হইয়। শীতোষ্ণাদি বিষম ভাবের জন্ত লোকে 
মোহে অভিভূত হইয়! থাকে ? যে পুণ্যাত্দিগের পাঁপক্ষয় হই- 


যাছে সেই সকল কঠোর ব্রতাচারিগণ আমার তজনা করে । 
২৫। ২৬। ২৭ ২৮। 


যাহারা জর] ও মৃত্যুর নিরসনের নিষিভ আমাকে আশ্রয় 
করে তাহার! সেই ব্রহ্ম, অধ্যাত্মতত্ব এবং সমস্ত কর্মই অবগত 
হইতে পারেন » যাহার! অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিধজ্ঞের 
সহিত আমাকে অবগত হইয়াছেন এবং আমার প্রতি সমাসক্ত- 
চিত্ত যে ব্যক্তিগণ মৃত্যুকালেও ব্যাকুল হইয়! আমাকে বিশ্ৃত হন 
না, অতএব আমার সেই ভক্তগণের যোগত্রষ্ট হইবার আশঙ্কাই 
নাই। ২৯৩০ । 


9১১ 
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অফ্টম অধ্যায় । 

অর্জুন কহিলেন, হে পুরুষোত্তম ! সেই ব্রদ্ম কিরূপ, অধ্যা- 
বই বা ফি এবং অধিভূত ও অধিদৈবই বা কাহাকে বলে; হে 
মধুশদন | এই দেহে অধিষজ্ঞ কোথায় ক্ষিরূপে 'অবস্থিতি 
ধুরিতেছে,'আর 'সংযতেক্্রিয়্গণ কি প্রকারেই ঝা মৃত্যুকালেও 
'তীহা জানিতে পারেন; ভগবান কহিলেন অক্ষয় জগতের মূল- 
কারণ শবমব্রক্ষ ; এবং খ্বভাবকেই অধ্যাত্র বলে। স্বভাব 
অর্থাৎ ঈশ্বরের 'অংশ জীবদেহে থাকিলে তাহাঁকে অধ্যাত্ব বলে 
'পরবং ভূত্ীগীণের ভাব হইতে দেবতা উদ্দেশে কিছু প্রদান করিলে 
তীহাফে কম্ম বলে। নশ্বরত। প্রাণীমাত্রেই অধিকার করিয়। 
অবস্থান করিতেছে অতএব উহাকে অধিভূত বলে এবং সুর্য্য- 
সুপ শধ্যবর্ভী যিনি আপন অংশভূত 'দেবগণের অধিপতি 
ভাহাঁফেই অধিদৈধত বলে শরবং-হে 'অজ্জন | আমি এই প্েইমধ্যে 
অধস্থানক্ষ রতঃ শ্যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী 'দেবতার যঙ্জীদিকর্মের প্রবর্তক ও 
খলদাত়ীক্ষিপে অবস্থান করিতেছি রা আমিই খঅধিষজ্ঞ। ১। 
২7৩1৪ । 

যে ব্যক্তি অন্তকালেও কেবলমাৰ্র টির রণ করিয়া 
দেহত্যাগ করে সেআমার তাৰ ব|বূপ প্রাপ্ত হয় এ বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাঁই ; হে কৌন্তেয়! মানবগণ মৃত্যুকালে যে যে 
ভাঁব (যে যে বন্ত ব৷ দেবত। ) স্মরণ করে সে তন্্রপ তাই প্রাপ্ত 
"য়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে যাহ! চিন্তা করে সে তাহাই 
প্রপ্ত হয় । যে মৃত্যুকালে দ্বেবচিস্তা করিতে পারে সে সেই 
'দৈবস্বই শ্রীপ্ত হয়, এমন কি এই জন্থই শাস্্াম্তরে কথিত আছে 
কোন মুনি মৃত্যুকালে আপনার চিরপোধিত প্রিয় হরিণের বিষয় 


৫৫ ] 


ভাবিয়াছিলেন, এইজন্য তিনি পরজন্মে হরিণরূপে জন্মগ্রহণ 
করেন তাই বলিতেছি তুমি সব্বদাই আঁমার চিত্তা করিবে 
যুধাদি স্বধর্মাসষ্ঠানও কর; আমার প্রতি মন ও বুদ্ধি সমর্পন 
করিলে নিশ্চয়ই আমাকে পাইবে । হে পার্থ! একাগ্রচিত্তে 
অত্যাঁসরূপ উপায় অবলম্বন করিয়! সর্ববদ। তাহার চিন্তা করিলে 
সেই পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়! যায়। ৫1৬।৭1৮। 

যে ব্যক্তি সর্ববন্ঞ, অনাদিসিদ্ধ, সকলের নিয়ন্তা, স্ুপ্্প হইতেও 
স্থক্মু, সকলের বিধাতা, অচিস্তারূপ এবং আদিত্যসঙ্কাশ স্বপ্রকাশ 
পুরুষকে সর্বদ। স্মরণ করেন এবং মৃত্যুকালেও অবিচলিত চিত্তে 
ভক্তিভাঁবে এবং যোগবলে ভ্রযু্গলের মধ্যে প্রাণবায়ু সংস্থাপন 
করেন তিনি সেই দিব্য পরমপুরুষ ধাহাকে অক্ষয় বলিয়। থাকেন, 
'রীতরাগ যতিগন যাহাতে প্রবেশ করেন এবং ষাহাকে জানিবার 
নিমিত্ত গুরুগৃহে ব্রহ্গচ্য্যান্থু্ঠান করেন সেই পরমপদ প্রাপ্তির 
'উপায় আমি সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর। সমুদয় ইন্দ্রিয় দ্বার 
সংযত করিয়া অর্থাৎ চক্ষু প্রভৃতি বহিরিক্্রিম বিষয় হইতে 
গ্রত্যান্বত করিয়া, বাহ বিষয় স্মরণ না করিয়া! মনকে হদ্য়েই 
নিরদ্ধ করিয়। মন্তকে ভ্রযু্গলের মধ্যে প্রাথবায় সমীবেশিত 
করিয়। স্থিরভাবে অবস্থান করতঃ ব্রহ্গবাচক ও এই একাক্ষর 
উচ্চারণ করিয়া! আমাকে স্বরণ করতঃ যিনি দেহত্যাগ করেন 
তিনি পরমাগতি প্রাপ্ত হন | .৯। ১০। ১১ ১২। ১৩। 

যে ব্যক্তি অনন্যমন1 হইয়। সতত আমার চিন্তা করে, হে 
পার্থ! আমার প্রতি সমাহিতচিভ্ত সেই সাধকের পক্ষে আমি 
প্রকান্তই স্লত। আমাকে প্রাপ্ত হইলে উপরোক্ত মহাত্মা ভক্ত- 
'াঁণকে ছুঃখাঁগার অনিত্য সংসাবে'জগ্মগ্রহণ করিতে হয় না। হে 


| ৫৬ ) 


অঙ্জুন! ব্রক্মলোক পর্যন্ত সমুদয় লোক হইতেই পুনর্ববার 
এই সংসারে প্রত্যাবুত্ত হইতে হয়, কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হইলে 
আর তাহাকে পুনর্ববার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না; তাহারাই 
অহোরাত্রজ্ঞ ধাহারা অবগত আছেন যে দেবগণের সহতধুগে 
ব্রহ্মার একদিন হয়! প্রীরূপ সহঅধুগে ব্রক্মার একবান্রি হয়। 
১৪1 ১৫ ১৬ । ১৭ 

দিবা! সমাগত হইলে সেই অব্যক্ত কারণ হইতে চরাঁচর 
জগৎ প্রকাশিত হয় এবং রাত্রি হইলে সেই অব্যক্তরূপ কাঁর- 
ণেই নিখিল সংসাঁর বিশেষরূপে লয় হয়। হে পার্থ! এইরূপে 
ভূতমগ্লী পুনঃপুনঃ জন্মপরিগ্রহ করে ও লয়প্রাপ্ত হয়; রাত্রি 
সমুপস্থিত হইলে প্রলীন হয় এবং দিবসাগমে পুনর্ববাঁর কর্মাদি 
পর্তন্ত্র হয়ঃ লোক সকলের অনিত্যত। এবং একমাত্র পরষেশ্বরের 
নিত্যত। এইরূপে নির্দেশ করা যাইতে পারে যে, সেই চরাচবের 
কারণ রূপ অব্যক্ত হইতেও সমধিক অব্যক্ত সনাতন অপর 
একটী ভাব আছে-_সর্বভূত বিনষ্ট হইলেও তাঁহার বিনাঁশ 
নাই, ই অব্যয় ও অক্ষয়কেই পরমাগতি বলে; তাহ! প্রাপ্ত 
হইলে আর নিবৃত্ত হইতে হয় না তাহাই আমার পরমধাম । 
১৮ ১৯ । ২০ | ২১৯ 

হে পার্থ! সমুদয় প্রাণী যাহার মধ্যে বাস করিতেছে, 
যিনি সর্বত্রই ব্যাপ্ত হইয়। রহিয়াছেন, সেই পরম পুরুষকে কেবল- 
মাত্র ভক্তি দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়] যাঁয়। হে ভরতর্ষভ ! পরমেশ্বরের 
উপাসকগপের মধ্যে কাহারও কাহারও আর পুনর্জন্ম হয় না। 
কাহাকেও ব! পুনর্ধার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। কোন্পথে গমন 
করিলে কিরূপ ঘটে তাহাঁও বলিতেছি। যে সময়ের গতিতে 
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পুনর্জন্ম এবং মুক্তি প্রাপ্ধ হন তাহা বলিতেছি; উত্তরায়ণ ছয় মাসে 
অগ্র-জ্যোতি যোগে যে স্থনে শুক্ুবর্ণ দিবস, তাহাতে ব্রন্দবিদগণ 
্হ্মপ্রাপ্ত হইয়া থাঁকেন, যেস্ানে দ্ক্ষিণায়ণে ছয় মাঁস ধূমময় 
কৃষ্ণবর্ণ রাত্রি তথায় চান্দ্র জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়। কর্মযোগীগণ 
নিবৃত্ত হন। ২২। ২৩। ২৪ ২৫। 

এই জগতে শুক ও কৃষ্ণ ভেদে দুইটা চিরন্তন গতি আছে, 
একটীতে পুনর্জন্ম হয় না, অপরটাতে তাহা হইয়া থাকে; হে 
অঞ্জন ! এই পথ ছুইটী মোক্ষ ও সংসারপ্রাপক জানিয়াও। কোন 
যোগী কদাচ যুগ্ধ হন না। তাই বলিতেছি তুমি সর্বক্ষণই 
যোগযুক্ত হও? বেদ, যজ্ঞ, এবং তপস্যা যে সকল পুণ্যফল 
উপদ্িষ্ট আছে যোগীগণ জ্ঞানবলে জগতের আদিকাঁরণ সেই 
বিষ্ণপদ প্রাপ্ত হইয়া তদপেক্ষ। ( বেদযজ্ঞাদি অপেক্ষ! ) শ্রেষ্ঠ 
ফললাত করেন । ২৬1 ২৭। ২৮। 





নবম অধ্যায়। 


তগবান কহিলেন, হে অর্জন! তুমি অন্য়াবিহীন এজন্য 
তোমাকে এই নিতান্ত গুহ্যতম জ্ঞান বিজ্ঞানের কথ! বলিতেছি; 
যাহ] জ্ঞাত হইলে অনায়াসে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে 
পারিবে । অন্ুয়াবিহীন বলিবার তাৎপর্য এই, আমি কেবলই 
তোমার নিকট স্বমাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি কিন্তু তোমার 
তাহাতে কোন চিত্ত বৈকল্য জন্মে নাই; এই বিদ্যা, বিদ্যা সকলের 
শ্রেষ্ঠ ও অত্যন্ত গোপনীয় এবং পরম পবিত্র, জ্ঞানীগণের প্রত্যক্ষ 
ধর্দানহুমোদ্িত এবং সুখসাধ্য। হে পরন্তপ! যে সকল ব্যক্তি এই 
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ধর্মে অবিশ্বাস করে তাহারাই এই মর্ত্যভূমে পরিভ্রমণ করিতে 
থাকে কদাচ আমাকে প্রাপ্ত হয় না; আমার এই অতীন্দ্রিয় মূর্তি 
জগন্মগুলে ব্যাপ্ত হইয়! বহিয়াছে, যাবতীয় ভূতগণ আঁমাঁতেই 
অবস্থান করিতেছে কিন্তু আমি কাহাকেও অবলম্বন করি নাই। 
৯|৯ 1৩1 ৪। 

আমার অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়াচতুবী অবলোকন কর 
আমি-ভূতভাঁবন কিন্তু কোঁন ভূতের সহিতই সম্মিলিত নহি বায় 
যেরূপ মহান আকাশে থাকিয়াঁও সব্বত্রই গমন করে তঙ্রপ 
ভূতগণও আমাতেই অবস্থান করিতেছে বলিয়া অবগত হও 
হে কৌন্তেয়! কঙ্সান্তে সমস্ত ভূতগণ আমার মায়ার প্রলীন 
হয়; এবং কক্সারত্ত সময়ে পুনর্বার তাহাদিগকে হথজন করি 
যদি বল নিঃসঙ্গ, নির্বিকার আপনি কিরূপে স্থষ্টি করিতে- 
ছেন,_তাই বলিতেছি আপনার স্বাধীন! প্রক্তি অবলম্বন 
করিয়! প্রলয়কাঁলে বিলীন চতুর্্িধ প্রাণীকেই স্ব স্ব পুর্ধবজন্মা- 
জ্ভিত কর্মানগসারে বারম্বার স্জন করিতেছি । ৫ ।৬। ৭|৮। 

থে ধনঞ্জয়! সেই সকল কর্ম আমাকে আবদ্ধ করিতে 
পারে না; কারণ কর্মমাসক্তিই বন্ধনের হেতু; আমি অনাসক্ত 
হইয়া উদ্দাসীনের গ্তায় অবস্থান করি; আমার কর্তৃত্ব হেতু 
প্রকৃতি এই চবরাচর বিশ্বের স্থষ্টি করিয়াছে ; আমার অধিষ্ঠান 
জন্যই জগৎ পুনঃ পুনঃ পরিবর্তিত হইতেছে । সর্ব ভূতেশ্বর ও 
 মহেশ্বররূপ আমার পরম তত্ব, অবগত ন। হুইয়াই মুঢ় ব্যক্তি- 
গণ আমাকে অবজ্ঞা করিষা থাকে। তক্তেচ্ছা বশতই আমি 
মানব মুর্তি পরিগ্রহ করিয়াছি। অন্ত দেবতা আমার অপেক্ষা 
শীঘ্ত শীগ্র ফলগ্রদান করিবে ইত্যাদি ভাবিয়া! যে সকল ব্যক্তি 
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নিক্ধল আশায় আশান্বিত; তাহারা যখন আমার প্রতিই বিমুখ 
তখন তাহাদের সকল কর্মমই নিক্ষল; নানা তর্কপটু জ্ঞানেও 
বিফল, কেনন। তাহাদের চিন্ত বিবিপ বিষয়ে বিক্ষিপ্ত । ইহার! 
হিংজাি প্রচুর তামসী, কাঁশাদি বছল1 রাঁজসী এবং বুদ্ধি- 
ভ্রংশকরী মোহিনী প্ররুতি আশ্রয় করিয়া আমাকে অবঙ্ঞ। 
করে । ৯। ১০ ১১ ১ 

কিন্ত হে পার্থ! মহাত্মাগণ দৈব-প্রকৃতি আশ্রিত হুইয়! 
আমাকেই সকল ভূতের আদি ও অবায় জানিয়া অননামনে 
আমারই ভজন করে আর কেহ কেহ সমাহিতচিত্ত, কঠোর 
ব্রতচারী হইয়া আমাকেই নমস্কার করে; একান্ত যত ও 
তক্তি সহকারে আমার নাম কীর্তন করিয়া উপাঁসন] করিয়। 
থাকে, অপর কেহ জ্ঞান্যজ্ঞ দ্বারা আমার উপাসন। করে, কেহব! 
একভাবে কেহ কেহবা! স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে, কেহবা বহুতাবে 
এবং কেহবা সর্বাত্মক জানিয়! আমার উপাসন! করে; আমিই 
বেদ নিদ্দিষ্ট অগ্িষ্টোমাদি যজ্ঞ, আমিই স্ৃতিনিদিষ্ট পঞ্চযজ্ঞ, 
আমিই মহৌষধ, আমিই স্ব, আমিই মন্ত্র, আমিই রাজ্য, আমিই 
অগ্নি, এবং আমিই হোম । ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। 

আমিই এই জগতের পিতা, মত, ধাঁতা এবং পিতামহ ; 
আমিই জ্েয় বস্তু, পবিভ্র (প্রায়শ্চিজ্তাত্মক্‌) ওকাঁর এবং 
খকৃ, সাম ও যজু। অ|মিই ফল, ভর্তী, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, 
শরণ এবং সুহৃদ এবং আমিই সকলের অ্রষ্টা, সংহর্তা, আধার 
লয়স্থান, কারণ এবং অব্যয়। হে অঙ্জন! আমিই নিদাঘ 
কালে আদিত্য রূপে সন্তাপ প্রদান করি, জলদদ রূপে বানি 
বর্ণ কৰি এবং রসাকর্ষণ করি; আমিই অমৃত এবং 
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মৃত্যু, সং এবং অসৎ অর্থাৎ সকলই আমি। বেদত্রয়োক্ত 
কর্মপর ব্যক্তিগণ সোমপান করিয়। বিগত পাপ হইয়া যজ্ঞ 
দ্বারা যজ্ঞরূপী আমাকেই পুজ1 করিয়া স্ুরলোক প্রাপ্তির 
ইচ্ছা করেন, তাহার] পুণ্যফল স্বরূপ ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়৷ 
চরমে দিব্য পরম ভোগ উপভোগ করিতে থাকেন। ১৭। 
১৮ | ১৯ | ২০ | 

অনন্তর তাহারা স্বর্গলোকে বিপুল সুখসজ্বোগ করতঃ নিদিষ্ট 
সময়ে পুণ্যক্ষয় হইলে পুনর্ববার মর্তুলোকেই আগমন করেন; 
এবন্প্রকারে বেদত্রয়োক্ত কন্মানুষ্ঠান করতঃ পুনঃ পুনঃ কামনা 
পরায়ণ হইয়া যাতায়াত করিতে থাকে; যে সকল ব্যক্তি 
অনন্যচিত্তে আমারই চিন্তা এবং উপাসনা! করে তাহারা প্রার্থন। 
ন। করিলেও আমি সেই মদেকপরায়ণ ব্যক্তিদিগকে প্রচুর অর্থ 
ব1 মোক্ষ পর্যন্তও প্রদান করি যে সকল ব্যক্তি শ্রদ্ধা পূর্বক 
অন্য দেবতাঁরও উপাঁসন1 করে, হে কৌন্তেয়! তাহার অবিধি- 
পূর্বক (মোক্ষ- প্রাপক বিধি ব্যতীত ) আমারই তন] করে। 
কারণ ্লামিই সকল যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু; ভূতগ্রণ 
আমার তত্ব অবগত নহে এই জন্যই পুনঃ পুনঃ সংসারে প্রত্যাবৃতত 
হয়; কিন্তু যাহারা অবগত আছে সকল দেবতাতেই আমি 
অরস্থান করিতেছি এবং আমার সেইরূপ তাবে পুজা করে, 
তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ সংপারে যাতায়াত করিতে হয় ন|। ২১। 
২২। ২৩। ২৪। 

ইন্জরাদি দেবোপাসকগণ তত্তৎ দেবতাঁকেই (দেবলোকই ) 
প্রাপ্ত হন। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াপর পিতৃব্রতগণ পিতৃগণ € পিতৃলোক ) 
প্রাপ্ত হন; বিনায়কাঁদি পুজকগণ সেই সেই বিনায়ক এবং 
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কেও এ মুর্তি প্রদর্শন করাই নাই । হে কুরুপ্রবীর! কি বেদা- 
ধ্যয়ন দ্বারা, কি যজ্ঞানুষ্ঠানে নরলোকে অপর কেহই আমার 
ঈদ্ৃশ রূপ দর্শন করে নাই, একমাত্র তুমিই দেখিলে । ঈ্দুশ 
ভয়ানক রূপ দেখিয়া ভীত হইও না, যোহপ্রাপ্ত হইও না? 
অধুন। ভয় পরিত্যাগপুর্বক প্রীতচিত্তে আমার পূর্ববরূপ সন্দর্শন 
কর। জঞ্জয় কহিলেন, বাসুদেব অর্জনকে ইহ। বলিয়। পুন- 
ব্বার স্বকীয়রূপ ধারণ করিলেন এবং মহাসম্মা পুনর্ববার 
আপনার সৌধম্যমূর্ভি পরিগ্রহ করিয়। ভীতচিত্ত অঙ্জবনকে আশ্বাস 
প্রদান করিয়াছিলেন । ৪৭1 8৮। ৪৯1 ৫০ । 

অজ্ঞন কহিলেন? হে জনার্দন! আমি আপনার এই সৌম্য 
মীগ্যঘুত্তি সন্দর্শন করিয়। এক্ষণে প্ররুতস্থ হইলাম; ভগবান 
কহিলেন, তুমি আমার যে রূপ অবলোকন করিলে দেবগণও 
এই রূপ দর্শন করিবার নিমিত্ত সর্বদা অভিলাষ করিয়৷ থাকেন। 
এই রূপ সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না৷ ( অথব1 এই রূপ সহজে 
দেখিতে পার] যায় না)। তুমি আমার যে রূপ দেখিলে তাহা 
কি বেদাধ্যয়ন জন্য পুশোঃ কি দানফলে, কি তপস্তায়। কি 
যজ্জানুষ্ঠানে কিছুতেই কেহই দেখিতে সমর্থ হয় নাই। হে 
অঞ্জন! অনন্যচির্তে আমায় ভক্তি করিলেই মানুষ আমার এ রূপ 
জানিতে, দ্রেখিতে, উহার তত্ব অবগত হইয়া! আমাতেই প্রবেশ 
করিতে সক্ষম হয়। হে পাগুব! যেআমার জন্য কর্ম করে, 
আমাতেই দৃঢ় এবং একান্তে আমারই তক্ত, পুত্রাদিতেও যাহার 
আসক্তি নাই, কাহারও সহিত যাহার বৈরত। নাই, সেই ব্যক্তিই 
আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে । ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪1 ৫৫ 


লক 


দ্বাদশ অধ্যায় । 


অজ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যেব্যক্তি তক্তিপূর্ববক অনন্য- 
চিন্তে ভোমাঁরই উপাসনা করে এবং যে ব্যক্তি অক্ষয়, অবাক্ত 
পরমব্রদ্দের উপাসন| করে, তাহাদের উভয়ের মধ্ো কে শ্রেষ্ঠ? 
তর্গবান কহিলেন-__কেবল আমারই প্রতি চিত্তসমর্পণ করিয়া 
যাহারা আমাতেই অন্ুরক্ত থাকে এবং পরম শ্রদ্ধার সহিত 
আমাকেই আরাধনা করে, আমার মতে তাহাবাই শ্রেষ্ঠ; 
যাহারা নিতা পরমাত্ীর উপাসনা করে, তাহারা' আমারই 
উপাসন। করে; সেই পরামাত্মা শব্দের নির্দেশ কর! যাঁয় না, 
তাহ। রূপাদদিহীন সুতরাং অবাক্ক, সর্বব্যাপী, অচিন্ত্য, হাসরদ্ধি- 
হীন, কুটস্থ ( মায়াপ্রপঞ্চে অধিকৃত) এবং স্পন্দনরহিত। 
যাহর| উক্্রিয়গণকে সংযত করিতে পারে, যাহাদের সব্ধন্র 
সমদর্শন, যাহারা সকল প্রাণীরই হিতকামনা করে, তাহারা 
আমাকে, প্রাপ্ত হইয়] থাকে । ১। ২।৩। ৪। 

যাহারা অবাক্ত ব্রন্দে চিন্তাসক্ত করিয়াছেন তাহার! সমধিক 
কষ্ট পায়; কারণ অব্যক্ত বিষয়ে যাহাদিগের নিষ্ঠা, তাহার) 
দেহাঁভিমান করিয়া ছুর্ঘটনাদি হেতু অধিকতর ছুঃখভাগী হয়; 
কিন্ত যে সকল মৎপরায়ণ ব্যক্তি আমাতেই সমস্ত কর্ম সমর্পণ 
করিয়া আমারই ধান করে, আমারই উপাসনা করে, হে 
পার্থ! আমি তাঁহ!দিগকে মুক্ন্ুভূমি সংসার-সাঁগর হইতে অবি- 
লন্দেই উদ্ধার করিয়া থাকি । আমাতেই মন; সমর্পণ কর, 
আমাতেই বুদ্ধি সংস্থাপন কর, দেহান্তে আমাতেই বাস করিবে; 
ইহাতে আর সংশয় নাই । ৫। ৬।৭1৮। 
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যদি আমাতে চিত্ত সমাধান করিতে অসমর্থ হও, তাহাঁহইলে 
হে ধনঞ্জয়! পুনঃ পুনঃ চিত্ত প্রত্যান্ধত হইলেও অভ্যাসযোগে, 
অভাসবলে আমাকে প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা কর যদ্দি অত্যাসে ও 
অসমর্থ হও, তাহ! হইলে একাদশীর উপবাস, পুজার্চনাদি কর্ম 
আমার তৃপ্তির জন্যই করিতেছ এরূপ ভাবে অনুষ্ঠান কর; 
তাহা হইলেও সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে । ইহাঁতেও ঘদ্দি অসমর্থ 
হও, তাহা হইলে সমস্ত কর্খলালস! ত্যাগকরতঃ আমাকেই 
একমাত্র আশ্রয় বলিয়া সংযতচিত্তে আমারই শরণাপন্ন হণ । 
অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেয়স্কর, আবার ধ্যান জ্ঞানাপেক্ষ 
শ্রেষঠ। ধ্যান হইতে কর্মফল ত্যাগ এবং উহা হইতে শাস্তি 
পাওয়] যায় । ৯। ১০1 ১৯। ৯২ । 


ভূতগণের মধ্যে কাহারও প্রতি বিদ্বেষ ন। করিয়া সর্ববভূতেই 
মিত্রবুদ্ধিঃ করুণাপর এবং নির্মল নিরহক্কার, ছুঃখে স্থুথে সম- 
জ্ঞান করিয়! ক্ষমাশীল হইয়া যে ব্যক্তি দৃ়নিশ্চয় হইয়া 
সব্বদ। সন্তষ্ট এবং সংযততাবে আমাতেই মন ও বুদ্ধি সমর্পণ 
রুত্রিয়াছেন সেই আমার পরম প্রিয় তক্ত। যিনি কাহাকেও 
উদ্দিগ্ন করেন না অথব। যিনি লোক সকল হইতে উদ্বিগ্ন হন 
না এবং যিনি হুষঃ অমর্ষ (পরের লাভ.সহা করিতে ন! পারা ), 
তয় এবং. উদ্বেগ হইতে বিনিমুক্ত, তিনিই আমার প্রিয়। 
ধিনি নিম্পহ, যাহার কি অন্তর কিবাহির 'পরম পরিগুদ্ধ। 
যিনি. আঁলস্ত ও পক্ষপাতরিহীন এবং রোগবিহীন, যিনি 
'সমুদয় . কাধ্যেই কাঁমনাবিহীন, সেই তক্ত আমার অত্যন্ত 
ধর্ভীয় । ১৩। ৯৪ । ১৫। ৯৬। 
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যে ব্যক্তি প্রিয়সমাগমে আনন্দিত এবং অপ্রিয়সমাগ মে 
দুঃখিত না হন, শোক প্রকাশ. করেন ন। অখব। ধাহার 
কিছুতেই আকাঙ্ষ! নাই, যিনি তক্তিমান এবং পাপপুণ্য 
পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয় । ধাহার শক্রমিত্রে 
সমঘৃষ্টি, মান এবং অপমানে সমান বোধ, শীতোঞ্চ ও সুখছুঃখে 
সম্বান বিবেচনা, ধাহাঁর কিছুতেই আসক্তি নাই, নিন্দ। ও 
স্ততিতে ধাহার সমান জ্ঞান, যিনি মৌনী হইয়! যথালাভে 
সন্তষ্ট) ধাহার কোথাও নির্দিষ্ট বাসস্থান নাই, সেই স্থিরমতি 
ভক্তিমান ব্যক্তি আমার অত্যন্ত প্রিয়। ধীহার। শ্রদ্ধাবান 
হইয়। উক্তরূপে ধর্শামৃত পান করিয়া থাকেন, তাহার! আমার 
একান্ত প্রিয় । ১৭। ১৮। ১৯। ২০ | 


ত্রয়োদশ অধ্যায় । 


তগবাঁন কহিলেন, হে কোস্তেয়! এই শরীরকে ক্ষেত্র বলে; 
যে ব্যক্তি ইহ জানিরাছে তাহাকে ক্ষেত্রজ্ষ কহে; হে ভরত- 
বংশীয় ধন্য! আমাকেই সকল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্জ বলিয়। জানিবে; 
আমার মতে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জের পার্থক্য উপলব্ধিই প্রকৃত জ্ঞান, 
যেহেতু তাহাই মুক্তির-কারণ ; অন্যবিধ জ্ঞান কেবল বাকৃচাতুর্য্য 
বা বাকৃপাঙ্ডিত্যমাত্র ৷ সেই ক্ষেত্রের স্বরূপ এবং তাহা ধার্ুশ। যে 
সকল ইন্দ্রিয় বিকারযুক্ত; যে রূপ প্রকৃতিপুরুষসংযোগে সমুৎপন্ন। 
যে প্রকারে স্থাবরজঙগমাদি ভেদে বিভিন্নমুর্তি ধারণ করে? যে রূপ 
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প্রতাববিশিষ্ট, আমি তোমাকে তাহ। সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ 
কর। খষিগণ পৃথক পৃথক বিবিধ ছন্দে উহা! বহুপ্রকারে গাঁন 
করিয়াছেন? কি প্রকারে ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়, বিবিধ 
হেতুবাদ দ্বার! এবং বিশিষ্ট লক্ষণাদদি দ্বারা উহ নিঃশংসয়িতরূপে 
স্থির করিয়াছেন । ১।২।৩। ৪। | 

ক্ষিতি, অপ? তেজাদি পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত 
অর্থাৎ মূল প্ররুতি। পঞ্চ কর্মেন্্রিয় এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সযুদয় দশ 
বহিরিন্দ্রিয, মন এবং ইন্দ্রি়গোচর পঞ্চতন্মাত্র, এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, 
সুখ, দুঃখ, শরীর, চেতন] এবং ধৃতি এই গুলিকে সবিকার ক্ষেত্র 
ধলে, তাহাই সংক্ষেপে বলিলাম | অমানিত। ( আপনার গুণে 
শ্লাব।বিরহিত। ), অদ্বান্তিকত।, অহিংস, ক্ষাত্তি, সরলত।, সদ্‌গুরুর 
উপাসনা, শোৌচ, স্থের্যা এবং আত্মবিনিগ্রহ, পন্দ্রয়িক বিষয়ে 
বৈবাগা, অহঙ্কারবিহীনত1, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি এবং ছুঃখের 
পুনঃ পুনঃ পর্ধালোচন এবং দোঁষদর্শন, আসক্তি ত্যাগ, এমন 
কি স্ত্রীপুত্রগৃহাদিতেও অনাসক্তি, ইস্ট ও অনিষ্টাপাঁতে সমভাব, 
আর আমার প্রতি অব্যতিচারিণী ভক্তি, জনসমাজে বিরাগ এবং 
নির্জন স্থানে বাস, অধ্যাত্মজ্ঞানেই নিত্যত্ব বোধ এবং তত্বজ্ঞানার্থ- 
দর্শন এই গুলিই জ্ঞান এতদ্বযতিরিক্ত সমুদয়ই অজ্ঞান। ৫। ৬। 
ণ।৮1।৯। ১০1 ১৯। 

যাহা জ্ঞেয়্ তাহ! তোমাকে বলিতেছি-যাঁহা৷ অবগত হইলৈ 
মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে। অনাদি পরম ব্রহ্মকে সং বা অসৎ কিছুই 
বল$ যায়না, সর্বত্রই তাহার পদ ও হস্ত, সর্বত্রই তাহার মস্তক 
এবং মুখ, সকল দিকেই তাহার কর্ণ; তিনি সকলই ব্যাপিক়া 
অবস্থান করিতেছেন? চক্ষু কর্ণাদি সকল ইন্দ্িয়ণণই তাহা হইতে 
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স্ব স্ব কার্য করিতেছে অথচ তাহার কোন ইন্দ্রিয় নাই। তিনি 
নিঃসঙ্গ, সকলেরই আধার, নিগুণ এবং সত্বাদিগুণের পালক; 
চরাচর সকল ভূতের অন্তরে বাহিরে বিরাজ করিতেছেন, কিন্ত 
সুক্ষত্ব হেতু নিতান্ত অবিজ্ঞের় এবং নিতান্ত নিকটে থাঁকিলেও 
অতিহরবর্ভী বলিয়। বোধ হয়। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। 
তিনি ভূতমধ্যে অবিভক্ত থাকিয়াও বিভক্তেব্ ন্যায় অবস্থান 
করিতেছেন; তিনিই স্থিতি সময়ে ভূতভাবন, স্ষ্টিকালে বিবিধ 
কার্্যরূপে সমুৎপন্ন প্রভবিঞ্। এবং প্রলয়কালে সর্বসংহারক ; 
সূধ্যাদি জ্যোতিঃপদার্থ তাহাঁরই জোতিতে তাপ প্রদান করি- 
তেছে-তিনিই অজ্ঞান তমের বিনাশক ও পরম ব্রহ্ম প্রকাশক ; 
তিনি জ্ঞানজ্ঞানগম্যরূপে, জেয় রূপে সকলের অন্তরের বিরাজিত 
আছেন, এই আমি সংক্ষেপে ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয় বলি- 
লাম; আমর ভক্ত ইহ] জানিয়। ব্রহ্মলাতে সমর্থ হয়। প্রকৃতি 
এবং পুরুষ উভয়কেই অন।দি বলিয়। জানিবে; বিকার সকল এবং 
গুণসমুছ প্ররূতি হইতে সমূত্পন্ন হইয়াছে। ১৬। ১৭ ১৮| 
্‌ ১৯ । 
শরীর এবং সুখ ছুঃখাদির কর্তৃত্বের হেতুকে প্রক্কতি কহে 
এবং পুরুষ সুখ দুঃখের ভোগ এইরূপ বল। বায়; যদি বল অবি- 
কারী জন্মরহিত পুরুষের আবার তোক্তত্ব কি প্রকারে সম্ভবে, 
তছুত্তরে এইমাত্র বলি পুরুষ প্ররুতিস্থ হইলে অর্থাৎ দ্রেহাদিতে 
অবস্থান কালে প্রকৃতি জাত সুখ দুঃখ ভোগ করিয়। থাকেন। 
কারণ দেবাদি সদ্ধংশেই জন্মগ্রহণ কর, অথবা পঙুপক্ষযা্দি সীমান্ত 
যোনিতেই জন্মগ্রহণ কর, শুভাশুত কর্ম করিতে সমর্থ ইন্রিয়- 
গণের সংসর্গই তাহার কারণ। এই পরমপুরুষ দেহে অবস্থান 
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করিয়াও পুরুষ বিবিধগুণযুক্ত প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও 
পৃথকভাবে অবস্থান করিতেছেন ; তিনি নিকটে থাকিয়। সমুদয় 
কন্মাদির দ্রষ্টা ব। সাক্ষী রূপে অন্ুমোদক, বিধাতা, প্রতিপালক, 
পরমেশ্বর ও সর্বান্তর্য্যামী রূপে অবস্থিতি করিতেছেন ; যে ব্যক্তি 
পূর্বেবোক্তরূপে প্রকৃতিপুরুষতত্ব অবগত হইয়াছেন, তিনি সর্বব- 
প্রকারে বিধি লজ্ঘনপুর্বক অবস্থান করিলেও ভীহাকে আর 
পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ২০। ২১। ২২। ২৩। 

কেহ কেহ ধ্যানবলে আত্মদর্শনে সক্ষম হন; অপর কেহ 
সাংখাযোৌগে, কেহ কেহ বা কশ্মযোগে তদ্বর্শন লাভ করেন,অপর 
কেহ বা আক্মীকে অবগত না হইয়া অন্টঠেব নিকট শরণ করতঃ 
তদ্রপ উপাসন। কৰিতে থাকে । সেই শ্রুতিপরায়ণ ব্যক্তিগণও 
( যাহারা অপরের কথান্ুসাধে একা গ্রচিন্তে তদনুসারে উপাসন। 
করে ) মৃত্যু অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। হে তরতর্ষভ ! চরাঁচর 
জগতের যাহ। কিছু উত্পরন হইতেছে, তাহ! ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ের 
পরম্পবের সংযেঁগেই উৎপন্ন হইতেছে বলিয়৷ জানিবে। পরমেশ্বর 
কি স্থাবর, কি জঙ্গম সকল পদার্থে ই সমভাবে অবস্থান করিতে- 
ছেন? যে ব্যক্তি নশ্বর পদার্থেও অবিনশ্বর পরমাত্বীকে দেখিতে 
পান, তিনিই প্রকৃত চক্ষম্মান্‌। ২৪1 ২৫। ২৬। ২৭। 

ঈশ্বর ভূতমাত্রেই স্বপ্রকীশিতরূপে সর্বত্রই সমভাবে অবস্থিতি 
করিতেছেন, যে সকল ব্যক্তি এইরূপ অবলোকন করেন, তাহার! 
অবিদা। দ্বারা সচ্চিদ।নন্দময় আত্মাকে বিনষ্ট করেন না? এবং 
গরম! গতি প্রাপ্ধ হন। অর্থাৎ ষীহার। আত্মদর্শী তাহারা 
আত্মাকে অক্ষয় অমর জানিয় মোঁক্ষলাভ করেন এবং অতত্বদশি 
গণের আত্মা অবিদ্যামোহ সমাচ্ছন্ন, অপ্রকীশিত, সুতরাং মৃত্তবৎ 
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থাকে; প্রকৃতিই সর্বপ্রকারে সমুদয় কর্ম করিতেছেন; যিনি 
বুঝিতে পারিরাছেন ঘে আত্মা কোন কন্মই করেন না, তিনি 
যথার্থদর্শা; যখন স্থাবরজঙ্গমাদি ভূতপদার্থ সকল পৃথক পৃথক 
রূপে অবস্থান করিলেও একমাত্র প্রকৃতিতেই অবস্থান করিতেছে 
নিরীক্ষণ করেন; তখন সেই প্রকৃতি হইতেই পরিপূর্ণ ব্রহ্মলাত 
করেন; হে কৌন্তেয়! পরমাত্মর্ণ অনাদি, নিপুণ এবং অব্যয় 
বলির! শরীরমধ্যে অবস্থান করিলেও কোন কন্মই করেন না, 
কিছুতেই লিপ্ত নহেন। ২৮ | ২৯। ৩০ | ৩১। 

যেরূপ আকাশ সর্বগত বলিয়। পঙ্কাদিতে থাকিলেও সু্ষত্ব- 
হেতু কিছুতেই লিপ্ত হয় না? সেইরূপ আত্মা সব্বত্র থাকিলেও 
কিছুতেই লিপ্ত নহেন; একমাত্র স্ধ্য যেরূপ এই লোক সকল 
প্রকাশ করেন, হে ভরতবংশীয় ধনঞ্জয়! সেইরাপ একমাত্র 
আত্ম; এই দেহজগতের প্রকাশক | যাহারা এব্ল্রকারে বিবেক 
বা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা! দেহ ও আম্মার বিভিন্নত। স্পষ্ট দেখিতে 
পাইয়াছেন্ন এবং প্রাণিগণের প্রন্বত্তি ও যুক্তির উপায় অবগত 
হইয়াছেন, তাহারই সেই পরমপদ অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়। 
থাকেন । ৩২1 ৩৩। ৩৮৪ 


চতুর্দশ অধ্যায় | 


ভগবান অর্জুনকে কহিলেন, হে অজ্জুন! যেজ্ঞান অবগত 
হইয়! মুনিগণ পরম] সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, সেইজ্ঞানিগণের উত্তম 
জ্ঞানের কথ। তোমাকে পুনর্বার বলিতেছি,আমি যে জ্ঞানের কথা 
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বলিতেছি এই জ্ঞানাশ্রয়ে আমার স্বারূপা প্রাপ্ত হয় । হ্ষ্টিকালেও 
জন্ুপরিগ্রহ করিতে কিনব! গ্রলয় বা মৃত্যুকালেও ব্যথিত হইতে 
হয় না। মহাব্রন্ম পরমেশ্বরের গর্ভাধান স্থান, তাহাতেই আমি 
জগদিস্তারের জন্য চিদাভাঁস নিক্ষেপ করি, হে ভারত! তাহা 
হইতেই সকল ভূতের উৎপত্তি। হে কৌন্তেয়! ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে 
মনুষ্যাদি যে সকল ভিন্ন ভিন্ন মুর্তি সম্তূত হয়, প্রকৃতিই সেই 
সকল মূর্তির যোনি এবং আমি তাহাদিগের পিতান্বরূপে বীজ 
বপন করিয়াছি । ১। ২।৩। &। 

হে মহাঁবাহে। ! সত্ব, রজ এবং তমোগুণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন 
হইয়! শরীরমধ্যে দেহীরনপী নির্ধ্বিকাঁর চিদ্রংশকে অবলম্বন করিয়। 
আছে। সত্ব, রজ এবং তম এই গুণব্রয়ের মধ্যে সত্ব নিশ্বল, ভাস্কর 
এবং নিরুপদ্রব; হে অনথ! এই সত্বগুণ দেহীকে ম্থখী ও 
জ্ঞানযুক্ত করিয়া থাকে অথবা হে অন্ঘ! উহ। হইতেই আমি 
ন্থখী, আমি জ্ঞানী এই প্রকার মনোধর্্ প্রাপ্ত হই। রজোগুণ 
অন্থরাগাত্মক এবং উহ] তৃষ্ণা ( অপ্রাপ্ত বিষয়ে অভিলাষ ) এবং 
সঙ্গ; যাহ! পাইয়াছি তদ্বিষয়ে অত্যন্ত আসক্তি (প্রীতি ) হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে ; হে কৌন্তেয়! এই চন্যই বজোগুণ দেহীকে 
কর্মাসক্তিতে আবদ্ধ করে। তমোগুণ জ্ঞান হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে এবং সর্বদেহীর মে।হজনক; হে ভারত! এই 
জন্থই ইহ। দ্েহীদ্বিগকে প্রমাদ, আলস্য, নিদ্র। প্রভৃতিতে আবদ্ধ 
করে। ৫1৬1 ৭1৮1 

হে ভারত ! ছুঃধ শোকাদি কারণ থাঁকিলেও সত্বগুণ জীবন- 
কালকে হ্থখাডিমুখী করে, বজোগুণ কর্তেতেই আসক্ত করে 
এবং তমোগ্তণ জ্ঞানকে আবৃত করিয়! দেহীকে অকালে আলম্ত।- 
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দিতে সংযোঞ্জিত করে ) হে ভারত! সন্বগুণ, রজ ও তমোগুণকে 
অভিভূত করিয়৷ ও রজোগুণ, সত্ব ও তমকে এবং তমৌপগুণ, সত্ব 
ও রঙ্গোপ্তণকে অভিভূত করির়ী স্বকার্ধ্ে নিযুক্ত করে। যে সময়ে 
শ্রোত্রাদিতে শব্দাদি জান সমধিক প্রকাশ পায় তখন,সত্বগুণ পরি 
বর্ধিত হইয়াছে জানিবে; হে ভরতর্ধত ! যখন দ্েখিবে লোভ, 
প্রবৃতি (উদ্ভোৌগ) ইহা! করিব, ইহা! করিব এইরূপ সংকল্প, স্পা 
জন্মিতেছে, তখনই জানিবে রজোগুণ বর্ধিত হইয়াছে । ৯1১০ 
১১৯। ১২। 

হে কুরুনন্দন! তষোগুণ পরিবদ্ধিত হইলে বিবেকভ্রংশ 
অন্ুদ্যম হয়, কর্তব্য কর্মে অনুষ্ঠানের ইচ্ছ। থাঁকে না এবং মিথ্যা 
বিষয়ে অতিনিবেশ জন্মে; শরীরী সন্বগুণের আধিক্য সময়ে মৃত্যু- 
মুখে পতিত হুইলে উত্তম উত্তম জ্যৌতির্খয় সুখতোগ প্রাপ্ত 
হম; যে সময়ে রজোগুণ বর্ধিত হইয়াছে সেই সময়ে মৃত্যু ঘটিলে। 
জীব কর্ীসক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং তমোগুণের আধিক্য 
সখয়ে মৃত্যুঘুখে পতিত হইলে পশ্বাদি যুঢ়োযোনিতে জন্মগ্রহণ 
করে; সুষ্টত কর্মের ফল সাত্বিক ও নির্মল, রাঁজসকর্মের ফল 
ছুঃখ এবং তামপিক কর্মের ফল অজ্ঞান ১৩1.১৪। ১৫ | ১৬। 

সন্বগুণ হইতে জ্ঞান জন্মে, রজোগুণে লোভ, তমোুণে 
প্রমাদ, মোহ, এবং অজ্ঞানতা জন্মে; সত্বরৃত্তি প্রধান ব্যক্কিগণ 
উর্ধগতি প্রাপ্ত হন, রাজসিকগণ মধ্যে অবস্থান করেন এবং জঘন্য 
গুণ এবং জঘন্যবৃত্তি তামসিকগণ অধোগতি প্রাপ্ত হন। যে লময়ে 
ধিবেকী হইয়া, বুদ্ধি প্রভৃতিরূপে পরিণত গুণ সকলই কর্ন করি- 
তেছে এইরূপ দেখ! যায় এবং গুণ সকল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
তৎসাক্ষীমাত্র আত্মাকে জানিতে পারে, তখনই ত্রহ্গত্ব প্রাপ্ত হয়। 
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দেহী, দ্েহসমুভ্ভুত এই তিন গুণকে অতিক্রম করিয়া, জন্ম, মৃত্যু 
জর] এবং ছুঃখ হইতে বিষমুক্ত হইয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হন। ১৭। ৯৮ | 
১৯ 1 ০ | 

অচ্জুন কহিলেন, হে প্রতো!! কি কি চিহ্ন দ্বারা এই গুণ 
সকল অতিক্রম করা যায় এবং কিরূপ আচারানুষ্ঠানেই বা এই 
গুণত্রয়কে অতিক্রম কর! যাইতে পারে । ভগবান কহিলেন। হে 
পাগুব! যে বাক্তি সন্ব+ বজ, বা তমোগুণবশে স্বতঃপ্রবুত্ত 
হইয়া! দ্বেষ করেন না, সুখ বুদ্ধিতে প্রবৃত্ত ব। নিরত্ত হন না ব। 
আকাজ্ষ। করেন না, তাহাকে গুণাতীত বলে। যেব্যক্তি সুখ 
ুঃখাঁদি গুণে বিচলিত ন। হুইয় উদ্াসীনভাবে থাকেন, গ্তণত্রয় 
আপনাপন কাধ্যে ফিরিতেছে-ইহার সহিত আমার কোন 
সনন্ধ নাই--এইবরূপ বিবেকবলে ধিনি বিচলিত ন। হন, সুখ ও 
ছুঃখে ধাহার মমজ্ঞান, যিনি স্বভাবেই অবস্থিতি, লোষ্ট্র; প্রস্তর 
এবং স্থবর্ণেও সমজ্ঞান, প্রিয় বাঁ অপ্রয়ে ধাঁহার সমবোধ এবং 
যিনি ধীর, ও নিন্দ।, বা স্ততিতে সমভাবাপন্ন; ধাহার পক্ষে 
মান ও অপমান উভয়ই সমান, যিত্র বা শক্র উভয় পক্ষই 
সমান, সর্নবপ্রক।র ,.কাধ্যেই যিনি উদ্যমবিহীন তিনিই ভ্রিগুণা- 
ভীত। যেব্যক্তি আমাকেই অবাতিচারিণী ভক্তিযোগে সেবা 
করে, সে পুর্বোক্ত গুণ সকল অতিক্রম করিয়া মোক্ষ লাতে 
সমর্থ হয়, কারণ আমিই ্রন্ম, শাশ্বত ধন এবং একান্তিক 
স্থখের প্রতিম!; আমি পরমানন্দ ম্বরূপ সুতরাং আমার 
সেবকগণও নিশ্চয়ই পরমানন্দ লাভকবূতঃ ব্রক্ঘতাব লাভে 
সমর্থ হয়। ২১-২৭। | 


| ৮৪ ] 


পঞ্চদশ অধ্যায়। 

ভগবান কহিলেন, সংসাররূপ অর্থ বৃক্ষের মূল উদ্ধদিকে 
(অর্থাৎ পরমেশ্বরে অথব1 উৎকৃষ্ট মূল যাহার ), শাখ! অধোদিকে 
(অর্থাৎ সংসারে মায়ামোহে বদ্ধ) এবং তাহা অবায় অর্থাৎ 
অবিচ্ছিন্ন প্রবাহরূপে চিবগ্রবাহিত এবং বেদ সকল ইহার পত্র- 
স্বরূপ; বেদ সকল পত্র বলিবাঁর তাৎপণ্য এই বহুপত্রৃক্ষ যেরূপ 
আতপতাপিত পাস্থজনের জ্ুড়াইবার স্থান, বেদের নানারূপ 
কন্ধ অনুষ্ঠানেও সেইরূপ সকলে শাস্তি বা উৎকৃষ্ট ফলতোগ 
করিতে পারে ? ধাহার। এই বৃক্ষের বিষয় সম্পূর্ণ অবগত হইয়া- 
ছেন তিনিই বেদজ্ঞ । ইহার শাখ। অধঃ ও উর্ঘ দিকে বিস্তারিত; 
সত্বাদিগুণরূপ জলসেচন দ্বার! পরিবর্ধিত, রূপরসাদি বিষয় সকল 
ইহার পল্লবস্থানীয় এবং ইহার অধোমূল মনুষ্যলোকে বিস্তৃত 
হইয়। কন্মোপতোগ করে অর্থাৎ কর্মক্ষয়ে সকলই মনুষ্যলোক 
প্রাপ্ত হওয়। যায় মানবগণের সেই সেই কর্থেই প্রবৃত্তি জন্মে । 
এই বৃন্গেষ্ট রূপ দেখিতে পাওয়। যায় না; ইহার আদি, অন্ত বা 
মধ্য যে স্থানে রহিয়াছে, তাহাও দ্রেথিতে পাওয়। যায় না। এই 
অশ্থথবৃক্ষের মূল অত্যন্ত দৃঢ় অতএব ইহাকে সুদৃঢ় বৈরাগ্যরূপ শস্ত 
দ্বারা ছেদন করিয়! তাহার পর মূলীভূত সেই পদ অন্বেষণ করিতে 
চেষ্টা করিবে ; সেস্থান প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্ধবার প্রত্যাবর্তন 
করিতে হয় না। তুমিই আদি পুরুষ, আমি তোমার শরণাগত 
হইলাম, তোমা হইতেই চিরন্তনী সংসারপ্রবৃতি নিঃসৃত হইয়াছে। 
| ৯ ২।৩।৪। | 

ধাহারা মন ও মোহ জয় করিয়াছেন, ধাহার। পুত্রাদ্ির প্রতি 
াসক্তি পরিতাগ করিয়াছেন, ধাহাদের আবজ্ঞানে নিষ্ঠ। আছে 


| ৮৫ ] 


এবং ধাঁহারা ক1মন। ও অবিদ্যা পরিশৃন্ত এবং সুথদুঃখাঁদি বিপ- 
বীত গুণে আবদ্ধ নহেন, সেই সাধুগণ অব্যয়পদ লাভ করিয়। 
থাঁকেন। সুরা পৃথিবীস্থ সকল পদার্থেরই প্রকাশক হইলেও সেই 
পরম পদ প্রকাশে অসমর্থ; চঞ্ ও অগ্িও অসমর্থ; যাহ! 
প্রাপ্ত হইলে আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না তাহাই আমার 
পর্মপদ ; আমারই অংশ অবিদ্য। প্রভাবে জীবরূপে সর্বদা 
সংসারীরূপে প্রপিদ্ধ। ইহাই (ন্ুযুপ্তি) প্রলয় সময়ে প্ররুতিন্তে 
লীন হইয়। স্বতাবগ্থ পঞ্ ইন্দ্রিয় এবং ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ে 
আকর্ষণ করেন; দেহী যে সময়ে দেহান্তর প্রাপ্ত হয় তখন বায়ু 
যেব্ূপ পুষ্পাদি হইতে গন্ধ গ্রহণ করে তক্রপ পুর্বশরীর হইতে 
ইন্জ্রিয়বর্গকেও গ্রহণ করেন । ৫1৬1 ৭1৮ 

শোত্র। চক্ষু, ত্বক, রসনা, প্রাণ এবং মনে অধিষ্ঠান করতঃ 
জীব বিষয়োতোগ করে? জীৰ এক দেহ হইছে দেহান্তর গমন 
করুক বা সেই দেহেই অবস্থান করতঃ বিষয় ভোগ করুক ব। 
ইন্দ্িয়াদি কার্ধাযুক্ত হউক, বিমূঢ বাক্তিগণ তাহার কিছুই দেখিতে 
পায় না; ধাহাঁদের জানচক্ষু আছে তাহারাই দেখিতে পান ; 
ধ্যানাদি দ্বার! প্রফতমন। যোগীগণ এই আত্মাকে দেহমধ্যে অব- 
স্থিত দেখেন, কিন্তু অবিশুদ্ধচিভ্ত ব্যক্তিগণ ঘড় করিয়! ইহাকে 
দেখিতে পাঁয় না। যে তেজ কুর্ধ্যমধ্যে থাকিয়া অখিল সংসার 
সমুভীসিত করিতেছে, চন্দ্র ও অগ্নিমধ্যে যে তেজ রহিয়াছে 
তাহ! আমারই তেজ বলিয়। জানিবে। ৯। ১০। ১৯১। ১২। 

আমি পৃথিবীমধ্যে অবস্থান করিয়া তেজপ্রভাবে চরাচর বিশ্ব 
ধারণ করিয়। রহিয়াছি.এবং রসাত্মক চক্ররূপে (অন্ত বর্ষণে ) 
ওঁষধি সকল পরিপুষ্ট করিতেছি $ আমিই প্রীণিগণের দেহে জঠ- 

৮ 
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ব্াগ্রিবূপে অবস্থান করতঃ প্রাণ ও অপান বায় যোগে চব্য, চুষ্য, 
লেহ্‌, পেয় প্রভৃতি চতুর্বিধ অন পরিপাক করিতেছি ; আমি 
সর্ধান্তর্ামীরূপে সকল প্রাণীর অন্ত'রই প্রবেশ করি, আম। 
হইতেই স্থৃতি ও জ্ঞান ও তাহাদের অভাবও হয়; বেদ সকলে 
আমিই একমাত্র বেদ্য,আমিই বেদাস্তকর্তা এবং আমিই বেদজ্ঞ। 
লোকজগতে ক্ষর ও অক্ষর নামক দুইটি পুরুষ প্রসিদ্ধ আছে; 
তন্মধ্যে সমস্ত ভূত ক্ষর এবং চৈতগ্কে অক্ষর বলে। ১৩। ১৪। 
1] ৯৫1 ১ড। 

এন্ন্ডিন্ন পরমা ত্বা নাষে অপর এক উত্তর পুরুষ আছেন ; সেই 
অবায় পরমেখর ভ্রিলোক মধো অণুপ্রাবিষ্ট থাঁকিয়। সকলকেই 
পালন করিতেছেন । আমি ক্ষরের অতীত অর্থাৎ জড়াদির অতীত 
এবং অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ; এই জগ্ভই আমি বেদে এবং লোক- 
জগতে পুরুষোভম নামে বিখাত:; হে ভারত! যে স্থরবৃদ্ধি 
ব্যক্তি আমাঁকে পুরুষোত্তম বলিয়। জাঁনেন, সেই সর্বববেত| ভক্ত 
নানারূপে আমারই ভজন। করে; হে অনঘ ! আমি এই নিতান্ত 
গুহাশান্ত্র ভোমাকে বলিলাম; হে ভারত ! ইহ। অবগত হইলে 
লোকে বুদ্ধিমান এবং কৃদ্কৃতার্থ হইবে । ১৭। ১৮। ১৯1২০ । 





ষোড়শ অধ্যায় । 
হে তারত ! কোন্‌ ব্যক্তি তত্বজ্ঞানে অধিকারী এবং কোন্‌ 
ব্যক্তি তত্বজ্ঞানলাভে অনধিকারী? তাহ! তোমাকে বলিতেছি, 
আবণ কর। অত্য় (তয়শূন্যত1) ছিতগুদ্ধি, আত্মজ্ঞানোপায়ে একান্ত 


[ ৮* ] 


নিষ্ঠা, দ্রান। দম। যজ্ঞ, স্বাধায়, তপ এবং সরলত], অহিংসা, সত্য, 
অক্রোধ, ত্যাগ, শাস্তি, পরোক্ষে পরদোষ অকথন, দীনের প্রতি 
দয়।, নিলেভিতা, মৃগুত।, অকার্যে লজ্জা! এবং অচপলত্া, 
তেজ, ল্মণ) ধৃতি) বাহা এবং অন্তর বিশুদ্ধি, অদ্রোহ, অনভি- 
মানিতা এই দৈবী সম্পত্তি সকল যে সকল ব্যক্তি রুল্যাণ লাভের 
যোগ্য পান্র তাহাবাই প্রাপ্ত হয়; হেপার্থ! যেসকলব্যক্তি 
আস্থবী সম্পদ লাত লক্ষ্য করিয়! জন্মগ্রহণ করে, তাহার! দস্ত) 
দর্প, অভিমান, ক্রোধ, কর্কশতা এবং অল্ঞানতা প্রাপ্ত হয়। ১। 
| ২। ৩।৪। 

দৈবী সম্পদ সকল যোক্ষলাভের কারণ এবং অস্থ্রী সম্পদ 
সকল সংসার-বন্ধনের কারণ : হে অজ্ঞুন! তুমি শোক করিও 
ন1; তুমি টৈবী সম্পদ উপভোগের নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছ। 
ইহলোকে ছুই প্রকার লোক জন্ম গ্রহণ করে, যথ। দৈব ও 
আনুর। হে পার্থ! আমি তোমাকে দৈব লোকের বিষয় 
বিস্তর বলিয়াছি, আস্ুরদিগের সন্ন্ধে কিছু বলিব শ্রবণ কর-_ 
আব্রস্বভাঁব ব্যক্তিগণ সংকার্ধ্যে প্রবৃত্তি বা অসৎ কার্য নিৰ- 
ভির বিষয় কিছুই জানে না; তাহাদ্িগের অন্তর বা বাহিরের 
বিশুদ্ধিতা নাই, আচার নাই, সত্যও নাই তাহারা বেদ পুবাণাদদি 
সকলই অসত্য কহে, ধর্মীধর্মা কিছুই নহে বলে, সকলই স্বাভাবিক 
ব৷ জগৎ বৈচিত্র কহে, এই জগতের কেহই ঈশ্বর নাই বলে, 
্বীপুরুষের কামপ্রবাহেই জগৎ স্থষ্ট হইয়াছে এইরূপ বলে। এই 
অন্গবুদ্ধি ছরাত্মাগণ এই প্রকার দৃষ্টিবশে অগ্রকর্মা এবং জগতের 
অহিতকারী হইয়া অনিষ্টের জন্য জন্ম গ্রহণ করে। ৫।৬। ৭। 
| ৮1 ৯। 
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তাহার! ছচ্পুরণীয় কামবশে দণ্ভ; মান এবং মদ্দান্বিত হইয় 
মোহবশতঃ এই মন্ত্রের দ্বার! এই দেবতার আরাধন। করিয়। মহা- 
সিদ্ধ প্রাপ্ত হইব ইত্যাদি ভাবে অণুচিত্রতাচারী হইয়! দেবারাধ- 
শায় প্রবৃন্ত হয়; মৃত্যুসযয় পধ্যস্ত অপরিমেয় চিন্তাবশে 
কামোপভোগকেই একমাত্র পরম পুরুবার্থ বলিয়া ' স্থির 
করে, শত শত আশাপাশে বদ্ধ এবং কামক্রোধপরায়ণ হইয়! 
কামোপভোগের নিমিত্ত অন্যায়োপায়েও অর্থ সঞ্চয়ে অভিলাষ 
করে। অদ্য আমি ইহ! লাভ করিলাম, অদ্য এই অতীষ্ট সিদ্ধি 
হইবে, আমার এই সম্পত্তি আছে, পুনর্বার এই ধন পাইব, 
এই শক্রকে বিনাশ করিয়াছি, অনা শত্রকেও বধ করিতে 
হইবে, আমিই ঈশ্বর? আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান 
এবং সুখী, আমি মহাধনী, আমার মহাকুলে জন্ম, আমার ন্যায় 
আর কে আছে? আমি ষাগাদির অনুষ্ঠান করিব, দান কৰিব 
এবং অতুল আনন্দ পাইব ; এবন্প্রকারে অজ্ঞানত। দ্বারা বিমে- 
হিত হয়। ১০ ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। 
ইহার! নানাবিষয়ে বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হওয়ায় ভ্রান্ত এবং মোহজালে 
বদ্ধ হয়। মৎস্য সকল যেরূপ স্ুত্রময়জালে আবদ্ধ হইয়। গ্ৃত ও 
বিনষ্ট হয়, ইহারাও তন্রপ কামোপভোগে আসক্তচিত্ হইয়া 
নিতান্ত অস্তচি নরকে পতিত হয়। তাহার। যে যজ্জের অনুষ্ঠান 
করে, দন্তবশ্ে অবিধিপুর্বক নাম মাই যজ্ঞকার্যে ব্রতী হয়; 
ভাহার! ধন, মান ও মত্তত। প্রযুক্তই উদ্ধত ভাবেই কোন সাধুর 
আদেশ ব। অতিমতে প্রবৃত্ত হয় না। ১৬। ১৭। 
অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশবর্তী হইয়া অসুযা 
সহকারে আমাকেই ছ্বেষ করে অর্থাৎ বজ্ঞাদিতে তাহাদের 
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তত্তি ব! শ্রদ্ধ/ কিছুই নাই; কেবল অবিধিপুর্বক পঞ্জ 
প্রভৃতি হত্যা করিব! চেতন্যরূপী আমাকে বিদ্বেষ করে? 
আমি সেই হিংসাপরায়ণ জ্রুর নরাধমদিগকে সংসার ষৃ্যে নিক্ষেপ 
কন্িয়। ব্যান্তাদি অসংখ্য হিংশ্রন্বস্্ রূপে আস্মবী, যোনিতে কুটি 
করি। হে কৌন্তেয়! সেই মৃঢগণ জন্ম জন্ম 'জানুরী, যোনিতেই 
জন্মগ্রহণ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না এবং আধম। 
গতিই প্রাপ্ত, হইতে থাকে ; কাম, ক্রোধ এবং লোভ, এই সিনা 
আত্মনাশ এবং নরকের দ্বাবস্বরূপ; অতএৰ এই.তিনটী পরি- 
ভাগ করিবে । ১৮। ৭৯ ২০ | ২১। 

হে কৌন্তেয়! যেব্যক্তি নরকদ্বার স্বব্ূপ এই তিননটী হইতে 
যুদ্ধি পাইয়াছে অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই তিনটার অধীনে নহে, 
সেই ব্যক্তি আপন।র শ্রেয়সাধন তপাদ্দির অনুষ্ঠান করে এবং 
পরমাগতি প্রাপ্ত হয়; যেব্যক্ি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করতঃ 
যথেচ্ছাভাবে ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হয় সে ব্যক্ি কদাচই সিদ্ধিলাতে 
সক্ষম হয় না; সুখ ব। পরমাগতি লাভেও সমর্থ নাই, তাই 
বলিতেছি কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে শান্ত্রই প্রমান; তুমি শাস্্োন্ত 
মতে কর্ম অবগত হুইয়। তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও | ২২। ২৩। ২৪। 


নটি 


0. সশুদুশ অধ্যায়।। | 

জুন কৃহিলেন? ধা শাস্বিধি পরিত্যাগ জুলিয়া শ্রদ্ধার, 
সহিত তজন। করে. তাহাদের পেই. নিষ্ঠা সানির, রাজনিক 
অগ্রব! তামসির ? ভগবান কহিলেন, সান্বিকী। রাজসী ও তামলী 
তেদে দ্রেহীদ্দিগের তিন প্রকার শন্ধা আাছে; সেই বিষ 


টক 
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বলিতেছি শ্রবণ কর-_হে ভারত! সকল শ্রদ্ধাই সন্বানুরূপ। 
এবং পুরুষ যেরূপ অধ্ধীযুক্ত হয় সে সেই প্রকার শ্রদ্ধাবান। 
সত্বগ্ুাবলম্বী ব্যক্তিগণ দেবতাদিগকে পুজ1 কবেন। রজোগুণ- 
অবলব্বীগণ ধক্গ ও বক্ষার্দির আরাধনা করেন এবং টিনিনিউ 
ভূত প্রেতাদির পূজ। করে। ১।২। ৩। ৪1 

শান্ত্রবিধি ন। জানিলেও কেহ কেহ প্রাচীন পুণাসংস্কারবশে 
সাত্বিক হয়, কেহ বা রাজসপ্রকুতিবিশিষ্ট হয় এবং নিতান্ত 
যনাভাগ্যগণ তামসভাবাপন্ন হয়। যে সকল ব্যক্তি দত্ত, অহঙ্কার, 
কাঁম, রাঁগ ও বলসম্পনন হইয়। যাহা শাস্ত্রে নাই, এরূপ নিয়মে 
ঘোর তপশ্চরণ করে, সেই সফল অবিবেকী শরীরস্থ ভূত 
সকলকে এবং শরীরস্থ আমাকেই বৃথ। উপবাসাদি ক্লিষ্ট করিয়। 
থাকে; সেই সকল ক্র কর্মীকে নিশ্চয়ই আলুর স্বভাব 
বলিয়। জানিবে। দেখ সকল লোকেরই তিনগ্রকার আহার 
প্রিয় ; যজ্ঞ, তপ এবং জ্ঞান ও তিন্প্রকার ; তাহাদের বিভিন্ন- 
তার বিশ্ব বলিতেছি শ্রবণ কর-_আমু$, উৎসাহ, বল আরোগ্য, 
সুখ এবং প্রীতি বর্ধন, রসাল, দ্দিগ্ধ' সার এবং সুদৃত্ত উৎকৃষ্ট 
আহার সাত্বিকগণ ভাল বাষেন। ৫1 ৬1৭1৮ 

কটু, লবণ এবং অত্যুষ্খ, তীক্ষু, রূক্মম এবং সরঘপাদি আঁ 
বিদ্বাহীদ্রব্য রাজসিকগণের প্রিয়? এই প্রকার আহার হঃখ,শোক 
এবং রোগপ্রদদ। তামসিক ব্যক্তিগণ খাহ। বহুক্ধণ পাক কর! 
হইয়াছে এক্ষণে শীতল হইয়। গিয়াছে এরপ দ্রব্য এবং রসবিহীন 
দু্্ধ। পধু্ণশিত (বাসি), উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র দ্রব্য অভক্ষ্য 
আহার্ধ্য দ্রব্য সমধিক প্রিয় বোধ করে । ফলাকাজ্জ। পরিত্যাগ 
করি৷ যাহারা বিহিত ঘজ্জের অনুষ্ঠান করে, তাহা সাত্বিক বজ্ঞ; 
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ভাহারা কর্তব্যবোধে একাস্তমনে তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। ফল- 
প্রাপ্তির কামনায় এবং দত্তের জন্য ও যে যজ্জ অনুষ্ঠিত হয়, 
হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! সেই যজ্ঞকে রাঁজস যজ্ঞ বলিয়া জানিবে। ৯। 
১৩।১১। ১২। 

যে যজ বিধিপুর্ববক অনুষ্ঠিত নহে, যাহাতে ব্রাঙ্গণাদির 
সহিত কোন সম্পর্কই নাই, যাহ] মন্ত্র£ীন এবং দক্ষিণা এবং 
শরদ্ধী বিরহিত, সেই যজ্ঞকে তামস যজ্ঞ বলিয়া জানিবে। 
দ্বিজ গুরু এবং প্রা্জ ব্যক্তির পূজা, অন্তর এবং বহিবিশুদ্ধি, 
সরলতা, ব্রহ্মচধা, এবং অহিংস এই গুলিকে শারীর তপ বলে; 
যে বাক্যে কেহ উদ্বিগ্ন হয় ন1--যাহ। সত্য, প্রিয় এবং হিতকর 
এবং বেদাত্যাস করিতে থে বাক্য সকল:কহ যায়, সেই গুলিকে 
বা্ময় তপস্যা বলেঃ মনের সন্তোষ) ভ্র,রতা, মৌন, আত্ম- 
বিনিগ্রহ এবং বাবহারে মায়াবিহীনতা এই গুলিকে মানস তপ 
বলে। ১৩ । ১৪ ১৫ ১৬ 

পরম শরদ্ধাধোগে, ফলকামনা বিরহিত হইয়া মানবগণ 
উপবোৌক্ত ভ্রিবিধ তপশ্চরণ করিলে, তাহাকে সান্বিক বল। খায়। 
সংকার, মান, অভ্যর্থনা, অভিবাদনাদি দৈহিক পুজা দ্বার দণ্ড 
সহকারে যে চঞ্চল ক্ষণিক তপশ্চরণ কর] হয়, তাহাকে রাঁজসিক 
কছে। অবিবেকবশে আত্মপীড়ন দ্বার! অথবা অন্ডের অনিষ্ট 
বা বিনাশের জন্য যে তপানুষ্িত হয়, তাহা তামস বলিয়! 
জানিবে; অথবা নিতান্ত অপ্রাপ্য বিষয়ে প্রাপ্তির জন্ভ এবং 
পীড়ার জন্য অথব| অপরের অনিষ্টের জন্য যে তপানুষ্ঠিত হয়, 
তাহা তামস বলির জানিবে; অথবা ।নিতান্ত অপ্রাপ্য বিষয়ে 
প্রাপ্তির জন্য এবং পীড়ার জন্য অথবা অপরের অনিষ্টের জন্ত 
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বে তপানুষ্টিত হয়, তাহা তামস বলিয়। জানিবে। কেবলমাত্র দান 
করা উচিত:এইমাত্র বোধে ;যেব্যক্তি প্রত্যুপকার করিতে পারিবে 
না; এন্স্‌প ব্যক্িকেও দেশ (কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থভূমি )১ কাল 
(গ্রহণাদি পুণ্য সময় ), পাত্র (শ্রুতি ও সদাচারী ব্রাহ্গণ) বিবেচন। 
করিয়। যে দান তাহাই সান্তিক দান। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। 
প্রত্যুপকারার৫থ, ফলপ্রাপ্তি কামনায় ক্েশযুক্তভাবে যাহা 
দান করা যায়, তাহাকে রাজস দান কহে? দেশ? কাল, পাঞ্জ 
ন1 দেখিয়া অদেশে অকালে (অশোচা্দি সময়ে) অপাত্রে 
উচিত মত সৎকার না করিয়। অবজ্ঞার লহিত যাহ! দান করা 
হয়, তাহাকে তামস দ্বান কহে । ও, তৎ এবং সৎ এই প্রকারে 
পরমাত্বার নির্ধেশ আছে এবং বিধাত। পুর্বে ব্রাহ্মণ বেদ ও ঘজ্ 
সকল সৃষ্টি করিয়া গুণযুক্ত করিয়াছেন; এই জন্যই এক্ষবাদিগণের 
বিহিত বজ্ঞঃদন,তপক্রিয়ার কার উচ্চারিত হওয়ায় সুসম্পাদিত 
হইয়া থাঁকে অর্থাৎ যঙ্ঞাদি শান্কোক্ড ক্রিয়া যদি অঙ্গবিহীন 
হইয়া থাথে, তাহা হইলে ওঁকার উচ্চারণে তাহ সম্পুর্ণ হয়; 
কেন্ন। ওঁকার হইতেই যজ্াদ্ি স্থ্টি হইয়াছে, $কারই পরমী- 
আর আদিমুত্তি ও'কারই পরমাত্মার নির্দেশ । ২১। ২২। 
খ্৩। ২৪ । | 
, সেইজন্ই যুযুক্ষুগণ ফলপ্রাপ্তিকামনাবিহীন হইয়া যঞ্জ, 
তপম্য। এবং নানাবিধ দান ক্রিয়৷ সম্পাদন করেন। হে.পার্থ! 
অস্তিত্বে এবং শ্রে্টভাবে এবং প্রশস্ত কর্শে “সৎ এই. শব প্রয়োগ: 
করিতে হয় ; ধন্, তপন্তায়, দানে এবং পরমার্থপায়ণ ব্যক্তিগণ, 
সকল কর্মেই “সৎ এই কথা বলিবেন। অশ্রদ্ধাপুর্বক হোম, 
দান, তপ বা যে কোন ক্রিয়া ক্লুত হইলে, হে পার্থ! তাগ্তাকে 


| ৯৩ ] 


অসৎ বল। যায়; সে সকল কি ইহলোক কি পরলোকে সুফল 
প্রদান করে না। ২৫ । ২৬। ২৭। হ্গ। 





অষ্টাদশ অধ্যায়। 


অজ্জুন কহিলেন, হে মহাবাহো! হে হযীকেশ! হে 
কেশীনিন্থদন ! আমি সন্নযাঁস ও ত্যাগতত্ব অবগত হইতে ইচ্ছা 
করি? ভগবান কহিলেন, পঙ্ডিতগণ কাম্যকর্ম পরিত্যাগকেই 
সন্ন্যাস বলিয়। অবগত আছেন এবং সকল কর্মের ফলপ্রাপ্ডি 
ইচ্ছ! পরিত্যাগকেই ভাগ বলিয়। অবগত আছেন। কোন কোন 
ম্নীধি বলিয়া থাকেনসক্রয়াকাঙ্ডে হিংসাদি থাকায় তাহ1 দোঁষবৎ 
পরিতাগ করিবে ; অপর কেহ বলেন, যজ, দ্রান ও তপস্যা 
ত্যাগ কর। উচিত নহে, হে ভরতসত্তম ! যথার্থ ত্যাগ কাহাকে 
বলে শ্রবণ কর? হে পুরুষব্যান্্র! তাগ তিন প্রকার। ১। ২। 
৩। ৪ | 

যজ্ঞ, দান ও তপাদি কর্ম ত্যাজ্য নহে, তত্তৎ অনুষ্ঠান একান্ত 
কর্তব্য ; যজ্ঞ, দান ও তপন্তা বিবেকিগণের চিত্ত পরিশুদ্ধি করে; 
হে পার্থ! আমার মতে আসক্তি ও ফলপ্রাপ্তি কামন! পরিত্যাগ 
কৃরিয়। এই সকল কার্ধ্যানুষ্ঠঠন অবশ্থ কর্তব্য; প্রাত্যহিক কর্ম 
ত্যাগ কর। কোন মতেই উচিত নহে । উহ! মোহবশে পরিত্যাগ 
করিলে তাহাকে ত।মস কর্শাই বলে? শরীরের কষ্ট হইবে কেবল 
মাত্র এই ভয়ে যদ্দি কোঁন ছুঃখময়্ কণ্ধ পরিত্যাগ কব যায় তাহা 
হইলে সেই ত্যাগও নিক্ষল এবং সেই কর্ম ও রাজস কর্ম । ৫। 
ত। ৭1 ৮। 


৯৪ ) 


হে অর্জন! ইহা আমার কর্তব্যকম্ম এই বিবেচন। করিয়। 
যেবাক্তি আসক্তি ও কন্মকল প্রাপ্তিকামন। পরিত্যাগ করিয়। 
সেই কার্য্ের অনুষ্ঠান করে, তাহ। হইলে তাহাকে সাত্বিক কর্ণ 
বলে; যিনি অপ্রিয় ও ছুঃখ|বহ কার্ষো ঘ্বেষ করেন না এবং প্রিয় 
বা সুখকর কার্যে আসক্ত ও বিমোহিত না হন, যিনি সাত্বিক 
ত্যাগী, স্থিরবুদ্ধি সুতরাং যাহার সংশয়জাল ছিন্ন হইয়াছে, তিনিই 
ত্যাথী। শরীরী কর্ম সকল নিঃশেষে ত্যাগ করিতে পারে না) 
যে ব্যক্তি কর্মফল প্রাপ্তিকামন! পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাঁকেই 
ত্যাগী বলা যায়। কর্মফল তিন প্রকাঁর যথা ইষ্ট (দেবত্ব) অনিষ্ট 
(নারকিত্ব) এবং মিশ্র (মানবত্ব); যাহারা ত্যাগী নন, তাহারা 
মৃত্যুর পর পুর্ববোক্ত ত্রিবিধ ফল প্রাপ্ত হইয়। থাকেন, কিন্ত ষাহার। 
সন্ন্যাসী অর্থাৎ যাহারা সমুদয় কর্মফলই ঈশ্বরে সমর্পন করিয়াছেন, 
তাহাদিগকে উক্ত ত্রিবিধ কর্মফল ভোগ করিতে হয় নাঁ। ৯। 
১০। ১১। ১২। | 

হে মহাঁবাহো! যদি তোমার সন্দেহ হয়ঃ কন্মন কৰিলেও 
কি প্রকার কর্মফল লাভ হইবে না; তাহ হইলে আমার নিকট 
তাহার পঞ্প্রকার কারণ শ্রবণ কর; বেদাত্ত ও সাংখ্য শাস্ত্রে 
এই পঞ্চপ্রকার কারণ নির্দিষ্ট আছে। শরীর, কর্তী। নানী- 
প্রকার ইন্ডিয় প্রাণাপানাদি দ্বারা বিবিধ ক্রিয়া, এবং দৈব, এই 
পঞ্চ প্রকার; মামব,শরীর মন ও বাক্যন্বারা। যে যে কাখ্য করিয়' 
থাকেন, ভাহা ন্াধ্যই হউক আর তাহার বিপরীতই হউক এই 
পুঞ্চ প্রকার মাত্র তাহার কারণ; এবক্ভূত হইলেও যে ব্যক্তিকেবল 
নিরুপাধি। আসক্তিবিহীন,আত্মাকেই কর্ত! স্বরূপ দেখেসেই অসং- 
স্কৃতবুদ্ধি ব্যক্তি কখনই প্রক্কত দৃষ্টিমান নহে ।১৩।১৪।১৫।১৬। 
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আমি বলিয়াছি ধাহাপ্ধ একপ ভাঁব নাই, ধাহার বৃদ্ধি কাধ্যে 
সংলিগ্ত নাই, অর্থাৎ যিনি ইষ্টানিষ্ট বুদ্ধিতে কার্ধা করেন না,সেই 
আত্মদর্শ ব্যক্তি সমস্ত প্রাণী সংহাপ করিলেও কাহাকেও বিনাশ 
করেন ন। এব বধ্ভাগীও হন না। কশ্শে প্রবৃত্তির হেতু তিন 
প্রকার যখা-_জ্ঞান, জ্বেয় এবং পরিজ্ঞাতা; এবং ইন্দ্রিয়াদি, 
কর্ম ও কর্তা এই তিনটি ক্রিয়ার আশ্রয় ; সত্ব, বজ ও তম এই 
তিন গুণভেদে জ্ঞান, কর্তা ও কর্ম ও ভ্রিবিধ হইয়া থাকে । ইহা 
সমস্ত শাস্ত্রে কথিত আছে, আমি তাহ। তোমাকে যথাষথ 
বলিতেছি এবণ কর--তাহাকেই সাত্রিত্বকঙ্জন বলিয়। জানিবে, 
যান্বারা সর্ববভূতের একমাজ অবার়, অবিভক্ত পরমাত্ম! নিরীক্ষণ 
করা যায় ।১৭। ১৮ । ১৯ ২০। 

যে গ্রকার জ্ঞানযোগে ভিন্ন ভিন্ন ভূতগণের মধো ভিন্ন ভিন্ন 
নানাবিধ ভাব অন্তভূত হয়, তাহাকে রাজস জ্ঞান বলিয়৷ জানিবে; 
যে জ্ঞান এককধর্যো পরিপূর্ণ, নির্দিষ্ট পদার্থে আবদ্ধ, সেই পরশার্থ 
অবলম্বন শুন্য, অযৌন্তিক তুচ্ছজ্ঞানকে তামস জ্ঞান বলিয়। 
জানিবে) নিয়ত অনাসক্ততাবে, রাগদ্দেষ শুষ্ঠ হইয়! ফলপ্রাপ্তি 
কাঁমনা না করিয়! যে কর্থের অনুষ্ঠান কর! যায়,তাহাকে সাঁত্বিক 
কর্খ বলে, ফলগ্রাপ্তি কামনায় অথবা অহক্কারবশে বহুকষ্টে ষে 
কা্ধ্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে রাজস কর্ম বলে ।২১/২২২৩।২৪। 

যে ভাবী শ্তভাশুত, বিত্তক্ষয়, হিংসা এবং আপনার সামর্থ্য 
পর্ষযালোচন! ন। করিয়া! কেবল মোৌহবশে যে কর্ম আর্ত কর! 
যায়, তাহাকে তামস কর্ম বলে; নিঃসঙ্গ, নিরহঙ্কার, ধৈর্য্য 
ও উৎসাহশীল, সিদ্ধ ও অসিদ্ধ বিষয়ে ষে ব্যক্তি নির্তিকীর, 
তাহাকে যাঁত্বিক বলে? পুজ কলত্রাদিতে অন্থুরক্ত। কর্মফল 
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কামী, লুগ্ধন্থভাব, হিংসাধুক্ত, অগ্ডচি এবং লাভাল|ভে হর্স ও 
শোককারী ব্যক্তিকে বাজস কর্ভ। বলিয়া! জানিবে; যুক্তি ও 
বিবেচনাহীন, অমন্ত্র, শঠ, পরাপখ।নী, অলস, শোকশীল এবং 
দীর্ঘহত্রী কত্তাকে তামস বলিয়া আনিবে। ২৫। ২৬ । ২৭1 ২৮। 

হে ধনগ্কয় ! ব্রিবিধ গুণভেদে বুদ্ধি এবং ধ্বৃতিও তিন প্রকার ; 
আমি তাহা তোমাকে বিশেষ রূপে কহিতেছি শ্রবণ কর- হে 
পার্থ! তাহাকেই সাত্বিকী বুদ্ধি বলিয়! জানিবে, বাহ দ্বারা 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিঃ কার্ধ্য ও অকা্ধ্য, ভয় এবং অভয়, বন্ধন এবং 
মোক্ষ অবগত হওয়া যাঁয়। হে পার্থ! তাহাকেই রাঁজসী বুদ্ধি 
বলিয়। জানিবে, যাহাদ্বার। ধন্থ এবং অধর্মা, কার্য এবং অকাধ্য 
ঠিক জানিতে পার! যাঁয় না, সকল বিষয়েই সংশয় থাকে 1 এবং 
হে পাথ”! তাহাঁকেই তামসী বৃদ্ধি বলিয়৷ জানিবে, যাহ দ্বারা 
অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়। ধর্মাকে অধর্মরূপে, অধর্দকে ধর্মরূপে এইরূপ 
পরস্পর বিপরীত বুদ্ধি হয় । ২৯1 ৩০ 1:৩১ 1 ৩২৬ 

হে পার্থ! তাহাকেই সাত্বিকী ধৃতি বলিয়া জানিবে যাহ 
দ্বারা একাগ্র এবং অব্যতিচাঁরী ভাঁবে মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের 
যোগে কার্য সকল ধারণা করে৷ হে অজ্জন ! তাহাকে রাজসী 
ধুতি জাঁনিবে, ষে ধৃতি দ্বারায় মুন ধন্মার্থ কামে গ্রসঙ্গতঃ ফল।- 
কাজা করে। অবিবেকী পুরুষগণ যে ধৃতি যোগে নিদ্রা, তন্ন, 
শোক, বিপদ ও. মদদ পরিত্যাগ করিতে পারে না? তাহাকে 
তামসী ধুতি বলিয়া জানিবে। হে ভরতষত ! যে সুখে অভ্যাস- 
বশতঃ আসক্তি জন্মেঃ এবং যাহ] প্রাপ্ত হইলে দুঃখের অবসান 
হয়, সেই সুখ আঁবার ত্রিবিধ_আমি এক্ষণে তদ্বিবয়ে বলিব 
আবণ কর । ৬৩ | ৩৪ 1 ৩৫ 1৬৬ | 
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হা! অগ্রে বিবতুল্য, কিন্তু পরিণামে অমৃততুল্যঃ তাহাকে 
সাস্বিক স্ুথ কহে; ইহাতে আত্মবুদ্ধির প্রসম্নতা জম্মে। বিষয় 
ও ইন্দ্রিয়গণের সংযোগে যাহা অগ্রে অম্বতোপম,কিন্ত পরিণামে 
বিষতুল্য, তাহাকে রাজস সখ কহে। নিদ্রা, আলম্তঃ অনবধানতা। 
স্ুথজ মোহ কি প্রথমে কি অস্তে আত্মার মোৌহকর হইলে 
তনহাঁকে তামস লুখ কহে। পৃথিবী মধ্যে মনুষ্যাদি এবং এমন 
কি স্বর্গলোকে দ্বেবাদির মধ্যেও এমন কেহই নাই যে, এই 
্রিবিধ গুণের মধ্যে কোন একটী গুণ সম্পন্ন নহে। ৩1। ৩৮। 
৩৯। ৪০ । 

এই স্বতাঁবজ ভ্রিবিধ গুণ হইতেই ত্রন্মাণাদি বর্ণের ভিন্ন 
তির কর্মও বিভক্ত হইয়াছে; ব্রাহ্মণগণের ইহাই স্বতাঁবতঃ 
ধর্ম যে তাহার! শম, দম, তপ, অন্তর ও বহিঃশোচ, ক্ষাস্তিঃ সর- 
লতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং আস্তিক্যাদি গুপযুক্ত হইবেন। শোর্য্য 
তেজ, থৃতি, কৌশল, দান এবং ঈশ্বরভাব এইগুলি ক্ষত্রিয়গণের 
স্বাভাবিক ধর্্া ; ইহারা কদাপি যুদ্ধে পলায়ন করিবে না। কৃষি 
গোরক্ষণ এবং বাণিজ্য €শ্তর্দিগের স্বাতাবিক কর এবং 
উপরোক্ত তিন বর্ণের পরিচরধ্য। শুদ্রেরও স্বাতাব্কি কর্ম্ম। ৪১। 
৪২1 ৪৩1 ৪৪ । 

মানবগণ আপনাঁপন করে বিহিত কর্মনিষ্ঠ হইলে নিশ্চয়ই 
সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ কবিয় থাকে। স্বর্মনিরত হইয়। ষে প্রকারে 
সিদ্ধিলীভ করা যায় তাহা তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। 
্ধর্শনিষ্ঠ হইয়। ঘে প্রকারে তত্বজ্জান লাভ করে বলিতেছি শ্রবণ 
কর__যে হেতু আমি অত্তর্ধ্যামী, আম হইতেই ভূতগণের 
প্রবৃত্তির উদয় অর্থাৎ আমিই প্রবৃদ্ধিপ আমি সমুদয় জগতে 
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ব্যাপ্ত হুইয়। রহিয়াছি, তাই বলিতেছি মানবগণ স্বকর্ম ছার! 
আমারই অর্চনা! করিয়া সিদ্ধিলাত করে । পরধর্মে সম্যক 
অনুষ্ঠানের অপেক্ষ। অঙ্গহীন স্বধর্মানুষ্ঠানও শ্রেষ্ঠ; কারণ স্বভাব 
বিহিত এবং পুর্বববিহিত স্ব স্ব কর্তব্য কন্্ম করিলে পাপভাগী 
হইতে হয় না। হে কৌন্তেয়! স্বতাববিহিত কর্ন দোষান্বিত 
হইলেও পরিত্যাগ করিবে না,যেহেতু ধূমদ্বারা৷ যেরূপ অগ্নি আবুত 
থকে তদ্ধপ সকল কার্য দোষাবৃত থাকে অর্থাৎ অগ্নির চতুর্দিকে 
ধুম থাকিলেও যেমন তাহ। শৈতাদি নিবারণে সম ভদ্রপ 
কার্যে দোষ থাকিলেও কম্মা আত্মবিশুদ্ধিরই কারণ । ৪৫ | ৪৬ । 
৪৭1 ৪৮ । 

অনাসক্ত, জিতাত্র। এবং নিম্প.হ বাক্তি সন্গ্যাস দ্বারা সকল 
কর্মেই মোক্ষ ব। নিবৃত্তি প্রাক্তিরূপ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে 
হে কৌন্তেয়! নিশ্পরিয় সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়। ষে প্রকারে ব্রঙ্গলাতে 
সমর্থ হয় তাহ! তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর-_পৃর্বোক্ত 
সাক্চিকী বুদ্ধিযুক্ত হইয়া! সাঁত্বিকী৷ বৃত্ভিদ্বারা আঁত্মসংযমন করিয়। 
শবাদি বিষয়োপভোগ এবং রাগঘেষাঁদি পরিত্যাগ করিতে হইবে, 
শুচিদেশে অবস্থান করিতে হইবে, লঘু আহার করিবে, কায়- 
মনোবাক্যে সংহত হইয়া সতত ধ্যানযোগপরাক়ণ হইয়! ধৈরাগ্য 
আশ্রয় করিতে হইবে ।-৪৯। ৫০1 ৫১! ৫২। 

অহঙ্কার, বল; দর্প কাম, ক্রোধ ও পরবিগ্রহ পরিত্যাগ 
কৰিয়! মম্তাবিহীন হইলে আমিই ব্রঙ্গ এইরূপ স্থিরনিশ্চয় 
করিবার যোগ্য হইবে জথব। ব্রদ্ম লাভে সমর্থ হইবে; জ্রহ্গপ্রাপ্ত 
এবং প্রসন্ন বাক্তি অপ্রিয়ানুষ্ঠানে- শোকও করে না, অপ্রাপ্ত 
বিষয়ে আকাজ্ষাও করে না। সর্ধব প্রাণীতে সমভাবাপর় এৰং 
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আমার পরমাতক্তি লাভ করে ; ভক্তিদ্বারা আমাকে অবগত হয় 
এবং আমি যাহ! ও যে প্রকার, তত্বক্ঞানে সমুদয় অবগত হইয়া 
অবশেষে আমাঁতেই প্রবেশ করে অর্থাৎ আমারই স্বারূপ্য প্রাপ্ত 
হয়; সতত সকল কর্শ করিলেও জামাকে আশ্রয় করিয়। যে 
ব্যক্তি কর্ম করে, সে মত্প্রসাদে শাশ্বত, অব্যয় পরমপদ প্রাপ্ত 
হয়। ৫৩। ৫৪ ৫৫1 ৫৬ 

তুমি অস্তয়ে অভ্তরে সমুদয় কর্ম আমাতেই সমর্পণ করিয়। 
মৎপরায়ণ হও এবং বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিম! সতত আমার প্রতি 
চিত্ত সমর্পণ কর ; যে ব্যক্তি আমার প্রতি চিত্ত সমর্পণ করে, সে 
আমার প্রসাদে সর্ব ছুর্গতি হইতেই উত্তীর্ণ হয়, কিন্তু এখনও যদি 
অহঙ্কার বশে আমার কথা ন। গুন, তাহ। হইলে বিনষ্ট হইবে? 
যদি অহঙ্কার বশে মনে করিয়া! থাক, যুদ্ধ কৰিব না? তাহ! 
হইলে সেই সঙ্ষল্প মিথা1-কোঁন কার্যেরই নহে। ব্ুজৌ- 
গুণময়ী প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবে; হে কৌন্তেয় ! 
তোমার 'স্বাভাবিক কন্ম শৌধ্যাদি দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হইয়। অব- 
শ্যই তোমায় যুদ্ধ করাইবে, এক্ষণে কেবল মোহবশে যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইতেছ না । ৫৭1 ৫৮1 ৫৯ । ৬০। 

হে অজ্জুন! ঈশ্বর সর্বভূতের অন্তরেই অবস্থান করিতে- 
ছেন এবং স্ত্রধর যেরূপ দারুযন্ত্রে আরুঢ় কৃত্রিম ভূত সক- 
লকে ইহলোৌকে লোকসমক্ষে ভ্রমণ করাইয়। থাকে, ঈশ্বরও 
সেইরূপ দেহ্যন্ত্রে অবস্থান করিয়া মায়াচক্রে সকলকে খুরাইতে- 
ছেন। হে তাঁরত! সর্বপ্রকারে তাহাঁরই শরণীগত হও ঃ তথ 
প্রসাঁদে নিত্যস্থান এবং পরমাশাস্তি প্রাপ্ত হইবে ; এই আমি 
তোমাকে গুহ্য হইতেও গুহ্য জ্ঞান উপদেশ দিলাম; এক্ষণে 
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সম্যক বিবেচন। করিয়া যাহা করিতে ইচ্ছা! হয় কর; তুমি 
আমার নিতান্ত প্রিয়, এই জন্য পুনর্ধবার সর্বগুহ্যতম পরঘ 
উপদেশ বলিতেছি শ্রবণ কর । ৬১। ৬২ । ৬৩। ৬৪। 

আমাতেই মন সমর্পণ কর, আমার ভক্ত হও) আমান 
উপাসক হও, আমায় নমস্কার কর, আমি জানি তুমি নিশ্চয়ই 
আমাকে প্রাপ্ত হইবে, কেনন! তুমি আমার প্রিয় ; সকল ধর্শা 
পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণীপন্ন হও; জমি 
তোমাকে সকল পাপ হইতে উদ্ধার করিব, শোক করিও না। 
এই যাহ! তোমায় বলিলাম-_ধর্মনুষ্ঠীনহীন, অভক্ত এবং পরি- 
চ্ধ্যাবিহীন অথবা যে ব্যক্তি মনুষ্য বোধে আমার নিন্দা করে, 
আমার দোযাছসন্ধান করে এমন ব্যক্তিদ্রিগকে কদাচ বলিও ন।; 
ধে ব্যক্তি আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া আমার ভক্তগণের 
নিকট এই পরম গুহ্য তত্ব বলিবেন, ভিনি আমাকে প্রাপ্ত 
হইবেন, এতদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই । ৬৫। ৬৬ | ৬৭ ৬৮। 

মনুষ্য মধ্যে কেহই তদপেক্ষা প্রিয়্কাঁরী এবং প্রিয়তম নাই 
এবং হইবৈও না; যে ব্যক্তি আমাদিগের এই কর্ম সন্বন্ধীয় কথো- 
পকথন জপরূপে পাঠ করিবেন, তাহারা জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমা” 
কেই ইষ্ট করিয়! লইবেন অর্থাৎ যদ্দিও কেহ গীতার অর্থ বোধ 
ন। করিয়! কেবল জপই করে, একমনে পাঠই করে, তাহা হইলে 
আনি তাহাকে এরূপ বুদ্ধি প্রদান করি যাহাতে সে আমায় 
পাইতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তিকে তাহার নাম ধরিয়' 
ডাকিলে সে নিকটে আসে, তদ্রুপ আমি সর্বস্থানেই আছি বলিয়! 
যে যেষনঃ.করিয়। £ষেখানে 'হ্টক,ন। আমায় ডাঁকিলে আমি 
তাহার.প্রতি প্রসন্ন হই; অন্গস্বাবিহীন হইয়া যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহ- 
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কাঁরে ইহা শ্রবণও করে, সে ব্যক্তিও পাপমুক্ত হইয়। পুণ্যকন্মী- 
দিগের শুভলোক প্রাপ্ত হয় ; হে পার্থ! তুমি কি একাগ্রচিত্তে 
ইহ! শ্রবণ করিলে? হে ধনঞ্জয়! তোমার অজ্ঞানজনিভ মোহ 
প্রনষ্ট হইল ত? ।৬৯।৭০1৭১।৭২। 
অজ্জুন কহিলেন, হে অচ্যুত! আপনার প্রসাদে আমার মোহ 
অপনীত হইয়াছে অর্থাৎ স্থৃতি লাভ করিয়াছি । এক্ষণে আমার 
সন্দেহ দুর হইল; আপনি যাহা বলিলেন তাহাই করিব? সঞ্জয় 
কহিলেন, হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! আমি এই অদ্ভুত, লোমহর্ণকর 
শ্রীকষাজ্ছনসংবাদ শ্রবণ করিয়াছিলাম । আমি ব্যাসদেবপ্রসাদে 
যোগেশর জ্ীকফ্ণের এই পরম গুহ্যতম যোগ শ্রবণ করিয়াছি; 
হে নহারাজ! এই পুণ্য, পরম পবিত্র, অদ্ভূত শ্রীকুষ্ণার্জ,নসংবাদ 
বারনার ম্মবণ করিয়! আমি পুনঃ পুনঃ বড়ই আনন্দিত হইতেছি 
৭৩1 ৭৪1 4৫1 ৭৬। 
হেবাজন্! শ্রীহরির সেই অভ্যাডুত রূপ বারদ্বার ক্মরণ 
করিয়া আমার মহাঁবিম্ময় হইতেছে এবং পুনঃ পুনঃ বিপুজানন্দ 
উপভোগ করিতেছি; যে পক্ষে ফোগেশ্বর শ্রীরুষ্ণ, যে পক্ষে 
মহাধনুদ্ধর পার্থ, আমি বিবেচনা করি সেই পক্ষে ই রাজলক্ষমী 
সেই পক্ষেই বিজয় লাভ, সেই পক্ষেই নিশ্চয়ই উত্তরোত্তর বৃদ্ধ 
সেই পক্ষেই নীতি । ৭৭। ৮৮। 


(সচিত্র) 
বব তীকল। 
বাভূতৃড়ে কাণ্ড । 

গ্রসিদ্ধ জর্জ ব্রেণ্ড প্রণীত নিক্রোমেণসাঁর নামক বিশ্ববিশ্রাত 
উপগ্কাসের সুললিত অবিকল বঙ্গীন্ুবাদ। এইগ্রস্থখানি পাঠ 
করিলে, স্ুসভ্য ইউরোপিয় সমাজেও ভূত প্রেত পিশাচের 
প্রভাব কতখানি নিবন্ধ সহজেই অনুভব করিতে পারিবেন। 
গাঁপের এমনতর উজ্ঞল মুর্তি, প্রেমের এমন বৈচিত্র্য মাধুষ্যের 
পার্খে নরকের এমন কুৎসিত চিত্র সুনিপুণ চিত্রকরের কলা- 
নৈপুণ্য যেমন ফুর্টিয়াছে অন্যাত্র তাহ! সুছুর্নভ। বহার! লোমাঞ্চ- 
কর ঘটনার স৯ন্ত্রত্ত পড়িতে ভালবাসেন, কোঁমলে কঠিনে, 
পপ পুখ্যে বিজড়িত্ব চিত্র দেখিতে ভালবাসেন, তাহাদিগকে 
আমর! সনির্বন্ধ এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি । 
বহুসংখ্যক চিন্রশোভিত, উৎকুষ্ট গ্লেজ কাগজে ৮ পেজী আকারে 
প্রায় ৫০* শত পুষ্ঠীয় সমাপ্ত । মূল্য ২২ টাকা, মাসুলাদি।” 
ষ্টারি আন]। 


|. ঃ রঃ 
পি িরে। ঠা, ্ ৮.৭ ৭ 
এ 8 সী সা রে 
৮ . 
রি * 


লাল কালীতে ছাপা | 
যদ্দি গৃহে বসিয়া ওত্তাদি বিদ্যা শিক্ষা করিয়া জগতের 
ছিতসাধন করিতে চান তবে এই দেবছুল্লত «কা মধ্য মন্ত্রসার" 
প্রত্যেক গৃহীরই এক একখগু সংগ্রহ করিয়। রাখা একাতস্ত 
কর্তব্য । ইহাতে ভূত, পেপ্চো৷ ডাইন, উপদেবতা, ফিকবেদন! 
পেটবেধনা, পেট কাষড়, সর্পের চিকিৎসা ও মন্ত্র সয়নভাবে 
সমিৰেশিত হইয়াছে। মূল্য '॥* আনা মাশুল ”* আনা । 











বি বই 





সাম, খক,ও যজুর্ধবেদোক্ত সতকন্মানুষ্ঠান পদ্ধতি 
হিন্দজীবন 


হিন্দুর হিন্দুত্ব শিক্ষা! ও রক্ষা! করিবার একমাত্র উৎকৃষ্ট গ্র 
পুরাকালে গুরুগৃছে বাস করিয়া! শিষ্যের। আজ্মসংঘম, যে। 
তপঃ পুজা প্রভৃতি শিক্ষা করিতে পাইত। অধুন। প্রকৃত ' 
কুব্রাপিও শিক্ষ1 পাওয়। যায়না । এইট পুস্তকে এই সকল বিং 
বিশদরূপে লিখিত্‌ হইয়াছে । মূল্য %* আনা, মাশুল %* আল 


ফুটবন-সহচর। 


এই পুস্তকে ফুটবল খেলিবার যতপ্রকার নিয়ম আছে, সে 
সকল নিয়ম সর বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় পর্যযায়ক্রা 
লিখিত ছে । ইহাতে খেলিবার জমির ভাঁলরূপ চিত্র দেও 
হইয়াছে। মোহনবাগান কলিকা1) গড়ন, ব্ল্যাকওয়াচ প্রভৃতি 
দলের হাফটোন ছবি দেওয়া হইয়াছে।. অধিকত্ব কুড়ি প্রকা 


অফসাইডের চির দিয়া তাহা বিশববরূপে বুঝাইয়া দেও 
হইয়াছে । মূল্য ।%* ছয় আন, মাং %* আন] । 








